গ্রথম প্রকাশ £ 
রথযাত্রা! ১৩৬৬ 


অন্পপূর্ণ। প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস কর্তৃক ৩1১ কলে। 
কলিকাতা৯ হইতে প্রকাশিত ও প্রভাস চন্দ্র দাস কর্তৃক 
প্রেস, ২২/১/জে, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা ৯ হইকে 


উৎসর্গ 


শিশু ও কিশোর সাহিত্যের 
সআভ্হী 
শ্ছ্েয়া লশল1 মজ্জমদারকে, 
ধফিনি আমাকে সুক্ষ 
বিস্মক্সে মগ্ন রেখেছেন তার 
সোনার লেখনীর যা স্পর্শে 


সচীপত্র 
শিকার উপদ্থাম 


জ্যোংম্ার অরণ্যে অভিসার--জিম করবেট 
নরখাদকের সম্ধানে--কেনেথ আগ্ারসন 
আফ্রিকান সফারি-_জে. এ হাণ্টার 


শিকার কাহিনী 


সিংহীর নাম এলসা- জয় আযাডামসন 
মালয় জঙ্গলের যুগল বাধিনী-_আযালেন লক 
আমার প্রথম শিকার-_শের জঙ্‌ 


১৬১ 
১৬৪ 
১০৪৪ 


১-২৩ 
২৪--৪২ 
6৩--৬১ 


শিকার অমনিবাস প্রসঙ্গে 


বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের মতে প্বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা 
মাতৃক্রোড়ে।” বর্তমান গ্রন্থে অরণ্যের নিভৃত গহনে লুকিয়ে থাকা 
ভয়ংকর সুন্দর বাসিন্দাদের বিচিত্র কাহিনী বল! হয়েছে। এর মধ্যে 
আছে অরণ্যের অধিপতি ডোরাকাটা বাঘ, আছে জঙ্গল-সম্রাট 
পিঙ্গল-ধূসর সিংহ, শয়তান চিতা আর দামাল হাতী । 
কিন্ত এ কাহিনী কি শুধু রাইফেলের ট্রিগার-হতে ছিটকে আস! 
তপ্ত সীসের ব্যণার্ত আর্তনাদ ? একি শুধুই পশ্ হত্যার ধারাবাহিক 
নিষ্ঠুর ইতিবৃত্ব? অথবা! উন্নাসিক শিকারীদের পৌরুষ-দৃপ্ত আত্ম 
গরিমার জঘন্য বহিঃ প্রকাশ ? 
না, শিকার মানুষের বিজয়- লালসা মেটায় নাঃ সে হ্দয়কে 
উদ্ধদ্ধ করে অনান্বাদিত অভিজ্ঞতায়। সেই কবে, সৃষ্টির প্রথম 
প্রভাতে, খেয়ালী প্রকৃতির খেলাঘরে জম্ম নিয়েছিল আদি অরণ্য। 
রবীজ্জনাথের ভাষায়-- 
উদভ্রাস্ত সেই আদিম যুগে 
অষ্টা যখন নিজের প্রতি অসস্তোষে 
নতুন স্যপ্তিকে বার-বার করছিলেন বিধ্বস্ত, 
তার সেই অধৈর্ধে ঘন-ঘন মাথা নাড়ার দিনে 
রুদ্র সমুদ্রের বাহু 
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আফ্রিকা, 
বাধলে তোমাকে বনস্পতির নিবিড় পাহারায় 
কৃপণ আলোর অস্তঃপুরে । 
তারপর কালের আবর্তনে ধরণী হল তরুণী, তার দেহের আনাচে 
কানাচে জমল পরিপূর্ণ তার বিস্তৃতি । সেদিনের আদি অরণ্য বিচিত্রতর 
ভূমিকায় অবতীর্ধ হল বনুন্ধরার বৃকে। তাতে লাগল ছন্দের দোলা, 


[৪] 
শুরু হল আলো! আধারির খেলা, দেখা দিল সবুজ পাতার ফাকে 
ফাকে দিবাকরের অরুণ আলোর আল্লন।। 


কোথাও সে তুষার শুভ্র শঙ্খধবল রূপে উন্মোচিত, কোথাও তার 
বৃুকে নববরষার সজল মেঘের রঙ, আবার কখনে! সে হয়েছে নব- 
ছর্বাদল শ্যামের মত চঞ্চল চিকন । বূপের এই রূপান্তর অরণ্যকে 
করেছে চির কুহক ঢাকা, সে যেন রহস্ত তন্ময়তা ভর! দূরের উপত্যকা 
আর অভিযাত্রীরা হল মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক শিশুর দল। অন্তহীন 
অভিযানে তারা কোন দিনই অরণ্যের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবে 
না। চলবে শুধু ইশারায় আস্তরিক পরিচয়ের পাল।। 


এই অরণ্য তার বিশালতায় ভরিয়েছে মহাকবি উইলিয়াম 
সেক্সগীয়ারের দরদী মন। তিনি তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন 
মহাজীবনের বিশালতাকে-_ 
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ভাববাদী কৰি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে এই অঙ্গন 
যেন ধরিত্রীমাতার রত্বু খনি। যার স্লেহার্্র বুকের বাধন ছিন্ন করে 


চোখ মেলে পান্ধিব নারী, বিচ্ছেদের বেদনায় অস্টা হয় কাতর-_ 
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আবার এই বনানীর চিরম্তন সৌন্দর্য অন্বেষণে চীনা কৰি লি 
তাই-পো! (145 7১০ ) বলে ওঠেন__ 
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দেরাছ্ুনের নির্জন কারাগারে নিবাসিত জত্তহরলালের কাছে 
অরণ্য তার অনাবিল প্রাণ সত্তা নিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে__ 
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শৈশবী কল্পলোকের কবি ওয়ালটার ডেলা। মেয়ার অনুভব করেন 
অরণ্য মধ্যবর্তা নিঃসঙ্গতার আকুল আতিকে-_ 
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বিগ্রলম্তের বেদন! বিলাসের প্রতীক হিসেবে বনানী যুগে যুগে 
বিরহের মুরলী হয়ে বেজেছে। কালিদাসের কল্পনা তাই বিরহী 
যক্ষের সঞ্চারী মেঘের মতো নীলাম্বরে উড়ে চলে-__ 
“নীপং দৃষ্টা' হরিতকপিশং কেশবৈবর্ধরাটে- 
রাবিভূ'তপ্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্‌। 
জগধ্বারণ্যেষধিকসরভিং গন্ধমাদ্রায় চোব্যাঃ 
সারঙ্গান্তে জললবমচঃ নৃচয়িয্যস্তি মার্গম্‌ ৮ 


[| ৬1] 

হাণ্টারের শিকারী জীবন আফ্রিকার ছূর্ভে্ অরণ্য অঞ্চলে 
অতিবাহিত হয়েছে । ডেভিড লিভিংস্টোন অন্ধকারাছন্ন মহাদেশে যে 
জ্বানের আলে1 জ্বেলেছিলেন হাণ্টারকে তারই দৃপ্ত শিখা বল! যেতে 
পারে। আফ্রিকান সফারী আখ্যানে মাসাই জাতির সিংহ শিকারের 
মনোজ্ঞ কাহিনী রয়েছে। 

পালিতা সিংহী কন্তা এলসার মাধামে জয় আভামসনের নাম আজ 
সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তার অমর লেখনীকে আশ্রয় করে 
একাধিক চাঞ্চল্যকর শিকার-- চলচ্চিত্র নিমিত হয়েছে যা! লক্ষ লক্ষ 
মানুষকে দিয়েছে চরম উত্তেজনা ও গভীর সন্তোষ । আযডামসনের 
আদরিণী এলসার একটি করুণ রস সিক্ত কাহিনী এই গ্রন্থের আকর্ষণ 
বাড়াবে । 

কর্ণেল আলেন লক তার শিকারী অভিজ্ঞতার জন্যে বেছে নেন 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিভৃত বনাঞ্চল । “মালয় অরণ্যের যমজ 
বাঘিনীর” মধ্যে সেই অনুভূতির স্থান আছে। 

শের জঙ হলেন ভারতীয় শিকারী । হিমালয় পাদদেশে কেটেছে 
তার শৈশব ও যৌবন। তিনি একাধারে কবি ও খিকার শিল্পী ৷ 
«আমার প্রথম শিকারে” তার কবি সত্তার সাধিক উদ্ভাস দেখা যায় । 

প্রসঙ্গত একটি কথা, এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক পাঠিকার যেন 
অরণ্য অধিপতিদের সম্পর্কে ভীতি বিহ্বল মনোভাব পোষণ ন৷ 
করেন । আপাত দৃষ্টিতে যার! চলমান শয়তান, অস্তরালে তারাই হল 
নির্বাসিত সৌন্দর্য । উইলিয়াম ব্লেকের ভাষায়-__ 
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সত্যি, পৃথিবীর এমন কোন শিল্পী বা সাহিত্যিক নেই যিনি 
নিশাস্তিকার মান আলোকে উদ্ভাস ডোরাকাটা শ্বাপদের অভিব্যক্তির 


[ ৮11] 
নিখুত রূপ দ্বিতে পারবেন। তাই নিদ্ধিধায় স্বীকার করা যায় যে 
এসব কাহিনী হল আস্তরিক প্রয়াস মাত্র । 
॥ তিন ॥ 
শিকার সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ মাননীয় অমিয় কুমার 
চক্রবতাঁকে আমার নমস্কার জানাই । সহ্ৃদয় সহযোগিতার জন্তে 
স্মরণ করি শ্রদ্ধাভাজন ব্রজফিশোর মণ্ডল ও বিজয় চক্রবর্তীকে । 
প্রকাশক অজয় দাস দারুণ শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও এই 
গ্রন্থ প্রকাশে যে তপরত। ও আস্তরিকত। দেখিয়েছেন তার জন্টে তিনি 
আমার ধন্যবাদ পাবেন। গ্রন্থের প্রকাশন--নিপুশতা তার কৃতিত্বের 
পরিচায়ক । বিশিষ্ট শিল্পী গণেশ বসকে মনোরম প্রচ্ছদের জন্যে 
অভিনন্দন জানাই । রেখাঙ্কনের কাজে তরুণ শিল্পী স্বপন রায়চৌধুরী 
কে দিলাম শুভেচ্ছা । 
প্রসঙ্গত একটি কথাঁ_পাঠক পাঠিকার কাছে শিকার রত্বের 
পরবর্তী হীরক খণ্ড গুলি আমর। তিনটি পর্বে সুসজ্জিত করে প্রকাশ 
করার প্রকল্প গ্রহণ করেছি । আশ। করি ক্ল্যাসিক অনুবাদ সাহিত্যের 
অনুরাগীদের কাছে এই সংগ্রহটি চিরস্তন সংযোজন রূপে গণা হবে । 


॥ চার || 


পরিশেষে স্মরণ করি সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিটি যার মধ্যে ধ্বনিত 


হয়েছে আমাদের হৃদয়ের অস্তলীনি বেদনা ও অনস্ত অন্বেষাঁ_ 
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পাঠক পাঠিকাদের জানাই হৃগ্ভ শুভ কামনা । 
ইতি__ 
শুভ রথযাত্রা পৃ্বীরাজ সেন 
তেরোশো ছিয়াশী 





পক 
মা 


জ্যোতম্সার অরধ্যে 
অভিমার 


জিম কয়ৰেট 





জিম করবেট-_যে নামটি শুনলে অরণ্ প্রিয় মন হঠাং চলে যায় 
গহন বনে, যে নামটি ভারতের অরণ্য গ্রকৃতির সঙ্গে একা হয়ে আছে, 
সেই কিববা্তীর নায়ক মহান শিকারীর সরধ শ্রেষ্ঠ ণিকার উপন্যাস 

হিমালয়ের পাদদেশে ফুলের টাদোয়ার নীচে সোনালী গায়ক 
পাখীর মেলা, তারই অন্তরালে চিরতুষারের নিস্তববতা বিরাজ করছে। 
আর আছে বিস্তৃত তৃণ ভূমি, যার এখানে সেখানে জেগে আছে হিং 
স্বাপদ শয়তান। 

কখন যে বাতাসে উঠবে আলোড়ন, রক্ত তৃফ্ায় মত্ত হবে মানুষ- 
থেকো, কে বলতে পারে! 

পাহাড়ী বন আর মানুষকে নিয়ে লেখা অনবন্ত এই উপগ্াঁসটি 
ধিকার.লাহিতো এক শ্বরণীয় যোজন । 


॥ এক ॥ 

বিন্দুখেড়া! সত্যিই হুন্বর জায়গা -হিমালয়ের প'দদেশের গীছ- 
লো যখন ফুলে ভরে যায় তখন তার নিচে ক্যাম্প ফেলার মত এত 
সুন্দর উপযুক্ত জায়গা আর কোথাও সত্যি নেই। কমলারঙের ফুলের 
াদোয়ার তলায় সারি-সারি-সাদা তাবু। লাল-লাল সোনালী 
মিনিভেটের মাঝে সোনালী গায়ক পাধী, লাল মাথা কাকাতুয়া, 
সোনালী পিঠ কাঠঠোকরা আর গাছে গাছে ড্রোঙ্গোর আনাগোনার 
ফলে গাছ থেকে সেই ফুল ঝরে যায়। আর মনে হয় মাটির ওপর 
উজ্জ্রপ চাদর বিছানো হয়েছে । 

এই দৃশ্যের পেছনে ঘনবনে আবৃত হিমালয়ের পাদদেশের মাথায় 
শীহাড়ের সারি একের পর এক উঠে চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গে গিয়ে 
ঠেকেছে । ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের এক সকালে বিন্দুাখেড়ায় 
আমাদের ক্যাম্প পড়ে। 


এই বিন্দুখেড়া বারো মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া এক বিরাট 
ণ-্ভূুমির পশ্চিম ধারে । এই সমতল ভূমির ওপর দিকে একটি নদী 
বয়ে গেছে। তার তীরে কিছু কিছু চাষের জমি ছড়িয়ে আছে, 
আমরা সেখানে পৌছ্বার কয়েক সপ্তাহ আগে মাঠের ঘাসগুলিকে 
পুড়িয়ে দেওয়। হয়েছে । সেখানে ঘাস আর সবুজ জমি দ্বীপের মতো হয়ে 
আছে, সেই ছ্বাপগুলোতে শিকার পাবার আশায় আমর! এক সপ্তাহের 
জন্য বিন্বুখেড়ায় শিকারে গিয়েছিলাম । আমি দশ বছর ধরে এখানে 
শিকার করছি। তাই শিকার পরিচালনার দায়িত্ব আমারই ওপর ছিল । 

তরাই এর এই ভূমিতে সুশিক্ষিত হাতির গীঠ থেকে শিকার করার 
এক সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার আছে । এখানে শিকার ভালই মেলে-- 
দিন ভীল থাকলে কাদাসিশটা, ভারুই পাখী থেকে চিতাবাঘ, জলসার 
হরিণ, এমন কি বছ রকমের পাখী নজরে পড়ে। ফেব্রুয়ারীর এক 
সকালে, আমাদের শিকারের প্রথমদিনে, পাঁচজন দর্শক ও নয়জন 
বন্দুকধারী ছিলেন । খুব তাড়াতাড়ি শ্রাতঃরাশ সেরে আমরা হথাতিতে 


সু 


চড়লাম এবং ছুজন বন্দুহীধারীর মাঝখানে, একটি করে হাওদাওয়াল! 
হাতি রেখে একটি সারি করে নিল্গাম, আমি রইলাম মাধখানের সারি 
থেকে পঞ্চাশগঞ্জ এগিয়ে । আমার ছুদিকে রইল চারটে করে বন্দুকধারী 
ও চারটে করে হাগ্দাওয়ালা হাতি । আমর! দক্ষিণে রওন। হলাম। 
লক্ষ্য রাখলাম ডান দিকের জঙ্গল দিয়ে কোন শিকার যেন পালিয়ে ন। 
যায় । 

এই ধরনের শিকারের সময় একদিকে জায়গা! নেওয়াই সুবিধা" 
জনক। অবশ্য রাইফেল চালনায় খুব সিদ্ধ হস্ত হওয়া চাই। হাতির 
সারির সামনে কোনো! শিকার আটকা পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই একধার 
দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চেষ্টা করে। আর কোন পাখী ব৷ জানোয়ার 
মারতে কেউ বার্থ হলে সেই পাখী বা জানোয়ারকে পাশ থেকে মারা 
খুব কঠিন | 

ভারতের জঙ্গলে ভোরের বেল! এক মিগ্ি গন্ধে হাওয়ায় নেশা ধরে 
বায়। পাখীরও যেন এই নেশা ধরে । তাই সব সময় লক্ষ্য স্থির 
রাখা মুক্ষিল হয়ে পড়ে। সেদিন সকালে প্রচুর পাখী ছিল। বনের 
ধার ধরে এগোবার সময় আমর! পাঁচটি ময়ূরী, তিনটি লালরং 
মোরগ, দশটা কালোতিতির, চারটে ধুসর রঙের তিতির, ছুটে। ভারুই 
পাখী এবং তিনটি খরগোস মার্লাম । 

বনের একট। সমতল অংশে আমি হাতির সারি দাড় করিয়ে- 
ছিলাম । এ বনের ময়ূরী আর বন-মোরগ বিখ্যাত। এই বনের মধ্য 
দিয়ে কতকগুলি গভীর নালা চলে গেছে বলে সরল রেখায় সারি বেঁধে 
এর ভেতর দিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই আমি এর মধ্যে দিয়ে যেতে 
চাইলাম না। কয়েক বছর আগে এই জঙ্গলে উইগুহ্াম আর আমি 
যখন বাঘের সন্ধানে এসেছিলাম তখন জীবনে এক নতুন ধরণের 
কাডিম্তাল বাছুড়ের দেখ! পেয়েছিলাম । এদের আস্তানা হাতি ঘাসের 
জজলে । এরা যখন পালিয়ে বেড়ায় তখন খুব উজ্জ্বল প্রজাপতির মত 
দেখতে লাগে। 


আমি হাতির সারিকে একটির পিছনে একটি করে পাঠিয়ে দিলা । 
কিছু দূরে যাবার পর তাদের আবার দীড় করালাম । আমরা এখন 
হিমালয়ের মুখোমুখি দাড়িয়ে । যে জরমিটার ওপর খেদ। দেওয়া হয় 
তার ওপরই নির্ভর করে সতেরটা হাতির সারি কত লম্বা হবে। ঘাঁপ 
যেখানে ঘন সেখানে হাতির সারিকে আমি এক'শ গজের মধ্যে নিয়ে 
আসি। আর যেখানে হান্ধা সেখানে তার দ্বিগুণ লম্বাকরি। আমরণ 
বখন ত্রিশটা পাখী আর একট! চিতা শিকার করেছি, তখন দেখলাম 
একট! ভূ"ই-পেঁচা । এর! প্যাঙ্গোলিন আর সজারুর ছেড়ে যাওয়া 
গর্তে বাস। কাঁধে । এগুলো তিতিরের দ্বিচণ | যখন ওড়ে তখন সা 
দেখতে হয় আর সাধারণ পেঁচাদের যে ধরণের ঠ্যাং হয় তার থেকে কিন্তু 
লম্বা এদের ঠাং। 

হাতির সারি দেখলে এরা প্রথমে পঞ্চাশ বা একশ গজ নিচু হয়ে 
উড়ে যায়। যাতে হাতির সারিটা! তাদের গর্তগুলে৷ পার হয়ে যায় 
তার জন্যই এ রকম করে। দ্বিতীয় বার সেই সারির মুখোমুখি হলেই 
হাতির মাথার ওপর দিয়ে তাদের বাসার দিকে উড়ে যায়। সেদিন 
সকালে আমরা যে পেঁচাটার সাক্ষাৎ পেলাম, সেটা কিন্তু অন্ত রকম 
ব্যবহার করল। প্রথমবার ঠিকমত উড়ে গিয়ে হঠাৎ ছোট ছোট 
বৃন্তাকারে ওপরের দিকে উঠতে "লাগল । কারণটা তখনি বোঝা গেল । 
দেখা গেল একটা বাজ প্রচণ্ড বেগে বী-দিকের বন থেকে বেরিয়ে এল ৷ 
গতের মূধো আশ্রয় নিতে না পেরে বাজের ওপরে থাকার জন্য পেঁচাটা 
মরিয়। হয়ে চেষ্টা করছিল । মাহুতসহ সমস্ত লোকের দৃষ্টি এখন. সেই 
উত্তেজনা ভর দৃশ্যে নিবদ্ধ দেখে আমি হাতির সারিকে দ্ীড় করিয়ে 
দিলাম । পৌঁচাটা যখন ১০০০ ফুট উচ্চতায় উড়ে গেছে ঠিক সেই সময় 
বাজটাও এ উচ্চতায় উঠে সমান ভাবে বৃস্তাকারে ঘুরছে । 

সারির সবাই তখন দূরবীন হাতে দেখছ্ে__-শেষ পর্ধন্য পেঁচাট। 
কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? হ্যা--একটু পরেই দেখা গেল 
পেঁচাটা দ্রুত গতিতে মেঘের মধো ঢুকে পড়েছে । আর বাজটা একল। 


৪ 


আকাশের বুকে ঘুরতে ঘুরতে সেই শিমুল গাছে ফিরে এসেছে । সবাই 
তখন আনন্দে উল্লসিত, হয়ে উঠলো + সেদিন সকালে চুয়ান্নটা পাখী 
আর চারটে জানোয়ার শিকার করা হয়েছিল। অথচ বাজপাখীটার 
হাত থেকে ভূ"ইপেঁচাটা নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে বলে বন্দুকধারী 
দর্শকর। এবং মাহুতরাও মনখুলে আনন্দ করছে । - 

আমি আবার হাতির সারিকে দক্ষিণ দিকে খেদা দিতে শুরু 
করলাম। এখানকার নদীর জলে গ্রামের তিনটি জমির জলসেচের 
ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘামের জঙ্গল বেশ ঘন। সকলে এখানকার 
জল। হরিণ শিকারের জন্য তৈরী হয়ে গেল। একটা চিতাও এখান 
থেকে পাবার সম্ভাবন। আছে। ূ 

আরও পাঁচটি মধুর, চারটে ক্লোরিক্যাল মন্দাপাখী, তিনটি কাদা- 
খোঁচা ও একটা হরিণ মারা পড়ল। ঠিক এই সময় একটা দুর্ঘটনা 
ঘটে গেল। আমার হাঁওদীর পেছনে এক দর্শকের হাতের ভারী 
শক্তিশালী রাইফেল থেকে হঠাৎ আমার বা কানের ভেতরটা জ্বলে 
. যেতে লাগল । মর কানের পর্দা ফেটে-গিয়ে অত্যন্ত যন্ত্রন। শুর হ'ল। 
সেরাতে আমার ঘুম হল না। পরের দিন ভোরবেলা জরুরী কাজ 
আছে বলে পঁচিশ মাইল হেঁটে আমার ৪ বাড়িতে চলে 
এলাম। 

কালাধুঙ্গির ট্রেনিং প্রাপ্ত তকণ চিকিংসক আমার কানের পর্দাটা নষ্ট 
হয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করলেন! একমাস পরে আমর! গ্রীষ্ম 
ৰাস নৈনিতালে চলে এলাম। সেখানে র্যামলে হাসপাতালে নৈনিতালের 
সিভিল সার্জেন কর্ণেল বারবার ও একই মন্কুব্য করলেন । ক্রমশ আমার 
মাথার মধ্যে এক ফৌড়া হতে লাঁগল। আমার কষ্ট দূর করার জন্য 
তখন আমি আমার ছুই বোন এবার কর্ণেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হাসপাতাল 
থেকে চলে যাবার বাবস্থ! করলাম। এই “ছুর্ধটনা' বলার কারণ তল্লাদেশের 
মামসুষখেকোর সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে তাই। 

১৯২৯ সালে মালমোড়া আর নৈনিতালের ডেপুটি কমিশনার পদে 
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নিযুক্ত হলেন বিল বেনেস ও স্যাম ভিভিয়ান। ছু'জনেই মাহুহথেক্চ 
বাঘের দাপটে ভুগছিলেন । 

আমি ভিভিয়ানকে কথা দিয়ে ছিলাম যে আমি শুরীথমেই তার 
বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করব। কিন্তু শীতকালে বেনেসের তুলনায় তার 
বাঘটা কম সক্রিয় বলে, ভিভিয়ানের অনুমতি নিয়েই আমি অন্তটিকে 
প্রথমে মারবার চেষ্টা করব ঠিক করেছিলাম । 

আমার এই উপন্যাস তকল্লাদেশের বাঘকে নিযে । এই বাঘটা 
বিল বেনেসকে ভোগাচ্ছিল। আমার 'জঙ্গলের উপাখ্যান এ লিখেছি 
কিভাবে আমি জঙ্গলে হাটতে ও রাইফেল চালাতে শিখেছি । 


॥ দুই ॥ 


৪ঠা এপ্রিল আমি নৈনিতাল ছাড়লাম। সঙ্গে নিলাম ছজন 
গাড়োয়ালী। তাদের মধ্যে মাধো সিং রাম সিং, এলাহাই রশাধুনি এবং 
গল্লারাম ব্রা্ণও ছিল। চোদ্দ মাইল হেঁটে কাঠগুদামে নেমে আমরা 
ট্রেনে উঠলাম এবং বিকেলের গাঁড়িটায় বেরিলে এবং পিলিভিট হয়ে 
পরদিন দুপুরে টনকপুৰ গিয়ে পৌছলাম। এখানকার এক পেশকার 
আমায় জানালে যে, আগের দিন তল্লাদেশের মানুষখেকো একটি 
ছেলেকে মেরেছে আর বেনেসের নির্দেশে ছুটি কাচামোষ টোপ হিসেবে 
ব্যবহারের উদ্দেস্ে চম্পাবত দিয়ে তল্লাদেশে পাঠান হয়েছে । আমার 
লোকজনের! রান্নীবান্না ও খাওয়ার কাজ সেরে নিল। আমবা চব্বিশ 
মাইল দূরে কালা ধুঙ্গায় এ রাতেই পৌছবার জন্য যাত্রা করলাম। 

রাস্তার প্রথম বারো মাইল গভীর বনের মধ্যে দিয়েই যেতে হয়। 
তারপর পায়ে চলা. ছুটো৷ পথের একটি পথ দিয়ে কালাধুঙ্গায় নেমে 
যেতে হয়। অপর পথটি কোলিয়ারের ট্রামগ্য়ে লাইন ধর্রে চললে 
গেছে। এই 'লাইনটি কোথাও জলে ভেলে গেছে, কোথাও পাথ,রে 
অংশের ওপর দিয়ে গেছে । আমরা যখন উপত্যকার “অর্ধেক রাস্কায় 
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এসেছি--তখন রাত হয়ে গেছে । - আমর একটি উপধুক্ত টাতাল দেখে 
তাবু ফেলার ব্যবস্থা করলাম । লোকিজনেখা সন্ধ্যা ভোজনের আযোজিন 
করতে লাগল | আমি তাবুর বিছানায় লঙ্কা! হলাম । 

গরমে ষোল মাইল হেঁটে খুব র্রাম্ত হয়ে স্গারেট ধরিগে। 
শুয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ চোখে তিনটি আলো পড়ল। প্রতি 
ব্ছরই এপ্রিল মাসে নেপালের বনে আগুন লাগান হয়। তাই আলে। 
দেখে মনে করলাম হাওয়ার দাপটে নদীর উপত্যকার গাছে আগুন 
এমন করে জ্বলে উঠেছে । এমন সময়' আরো ছুটো-আগখ্থন একটু 
ওপরে চোখে পড়ল । 


কিছুক্ষণ পর আমি বুঝতে পারলাম যেগুলো আগুন বলে মনে 
করছিলাম সেগুলো আগুন নয়, আলো । আর সব আলো গুলোই 
একই আকারের ও ২ ফুট দৈর্ধ্যের। একই ভাবে সব জবলছিল, 
কীপছিল না। ধেশয়ীর ও কোন' চিহ্ন ছিল না। তারপর ক্রমশ 
আরো আলো! পাহাডের চারদিকে দেখা দিতে লাগল । আমার লোক- 
জনেরাও আগ্রহের সঙ্গে আলোগুলে। দেখছিল । 

রাত্রিটা ছিলস্তন্ধ। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম কোন শব্দ 
তারা শুনতে পাচ্ছে কিনা? সেই আলোর দূরদ্ব ছিল ১৫০ গজ-_ 
কিন্ত তারা জানাল যে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না । উ/প্টা দিকের পাহাঁড়ে 
কি হচ্ছে তাই নিয়ে মাথ! না ঘামিয়ে ক্লান্ত আমর। কিছুক্ষণের মধ্যেই 
ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত্রিতে একবার আমাদের ওপরের পাহাড়ে একটা 
ঘুরালের আতঙ্কিত শব্দ শুনলাম এবং একট্রু পরেই একটা চিতাবাঘ 
ডেকে উঠল। এখনও আমাদের মনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে এবং 
উঠতেও হবে অনেকটা শক্ত জায়গা! দিয়ে। আমি আমার লোক- 
জনদের নির্দেশ দিয়েছিলাম খুব ভোরে রওয়ানা হতে । ওরা তাই 
পূর্ব দিকে সামান্ত আলোর আভা পেতেই আধাকে এক কাপ চ! 
দিছ্বেই বিছানা গুটিয়ে ক্যাম্প খাট গুছিয়ে' ভীবু উঠিয়ে ফেললো । 

আমি লোকজনদের সঙ্গে যাবার সময় নদীর পোলের ওপর জীডিয়ে 
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কালকের সেই যে"আন্ে! দেখা যাচ্ছিল সেই জ্বায়গাটার দিকে 
তাকাঁলাম,। দূরবীণ দিয়ে খুটিয়ে খুশ্টিয়ে বার বার পাহাড়ের মাথা থেকে 
নদীর ধার পর্ধস্ত দেখতে লাগলাম । কিন্তু মানুষ বা কোন পোড়া গাছ 
চোখে পড়ল না। এও বুঝলাম এক বছরের মধ্যে এ স্থানে আগুন 
লাগেনি। পাহাঁড়ট! খুব শক্ত পাথরের. আর পেছনের জায়গাগুলোতে 
ঝোপবাড়। যেখানে কাল আলৈ। দেখ! গিয়েছিল সেখানে পাহাড়্‌ট। 
সরলভাঁবে উঠেছে। 

নয়ন পর বিপদগ্রস্থ পাহাড়ীদের উদ্ধার করে আমি এক রাত্রের 
জন্য কালাধুঙ্গায় তীবু ফেললাম । প্রকৃতি প্রেমিকের কিংবা মাছ 
শিকারীর পক্ষে কুমীয়ুনে কালাধুঙ্গার মতে। জায়গ। খুব কমই পাঁওয় 
যায়। নেপাল ভারতকে যে কাঠ দিয়েছিল ত! কেটে আনার সময় 
কোলিয়ার ষে বাংলে। বসিয়েছিল সেই বাংলো থেকে জমিট। সারি সারি 
বেঞ্চের মতে! সারদা নদীতে নেমে গেছে । আগে এই সারি ধরে 
' ফসল হত। সকাল সন্ধ্যায় এখানে সম্বর আর চিতল হরিণদের চরতে 
দেখা যায়। 

ংলোর পেছন দিকটায় হ্থন্দর বনের মধে। চিতাবাঘ আর বাঘের বাস, 

ময়ূরী, বনমোরগ আর কালেগে পাধীর ঝশক দেখা যায়। বাংলোর 
নীচে বড় বড় জল1 ও ভেড়িগুলে। সারদা নদীর সব থেকে ভালো মাছ 
ধরার জায়গ; । 

পরদিন খুব ভোরে আমর! কালাধুক্জা থেকে যাত্রা করলাম। 
গঙ্গারাম পাহাড় ভেঙ্গে পূর্ণ গিরি হয়ে দূর পথে রওনা হল। আর বাকি 
আমর! সারদা নদীর গভীর উপত্যকা ধরে, সোজা৷ এগোলাম। পুর্ণগিরির 
পবিত্র মন্দিরে পুজ' দেখার উদ্দেশে গঙ্গারাম আরো দশ মাইল বেশী 
ঘুরপথে এগোলো। তাকে বলেছিলাম তল্লাদেশের সেই আলো সম্বন্ধে 
মন্দিরের পুরোহিতকে জিজ্জেস করবে। 

পরে গঙ্গারাম পুরোছিতদের কাছ থেকে শোনা একটি গল্প আমাদের 
শোনাল। 


পূর্ণণিরির মন্দিরে ভগবতীর পুজ। হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার 
তীর্ঘযাত্রী এখানে আসেন। এখানে যাওয়ার পথ মাত্র টো” একট? 
বরমদেও থেকে অস্যট কালাধুঙ্গা থেকে । হুটো৷ পথ পাহাড়ের উভয় 
পাশে এসে মিলেছে । এখানেও একটি মন্দির আছে। কিন্তু বেশী 
বিখ্যাত মন্দিরটি আরো ওপরে বা দিকে । এটিতে পৌছবার এক- 
মাত্র পথ হল পাথর খণ্ডের গুহার মধ্য দিয়ে। ভীতু বা বয়স্কর! 
ঝুড়িতে ওঠে । দেবীকে নাকি যা সম্মোহন করেন একমাত্র তিনিই 'ওপরের 
মন্দিরে পৌছতে পারেন। আর অন্যেরা অন্ধ হয়ে যান ও নিচের 
সন্দিরে পুজা দেন । 

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজে। শুরু হয় এবং মধ্যান্ছে শেষ হয়ে যায়। 
মন্দিরের ওপরে যে শুঙগ আছে দেবীর আদেশে সেখানে ওঠা নিষিদ্ধ । 
অনেক দিন আগে এক সাধু দেবীর আদেশ অগ্রাহ্য করে সেই শঙ্গে 
আরোহণ করেন। দেবী কুপিত হয়ে সেই সাধুকে নদীর ওপরে 
পাহাড়ের ওপর ছুড়ে ফেলে দেন। এই সাধুই পূর্ণ গিরি থেকে চিরতরে 
খহিস্কৃত হয়ে সেখান থেকে আর ৩১*০০ ফুট উচু'তে দেবীর পুজা 
করেন আলো জালিয়ে । দেবীর উদ্দেশ্যে মানসিক করা এই আলো 
এক বিশেষ সময়ে কেবল মাত্র দেবীর প্রসাদপুষ্ট ব্যক্তিরাই দেখতে 
পান। এই অনুগ্রহ আমার এবং আমার লোকজনের ওপর বধ্তি 
হবার কারণ হল, আমর! পাহাড়ীদের উদ্ধারের জন্ত এক কাজে 
যাচ্ছিলাম । দেবী পাহাড়ীদের ওপর সবদা দৃষ্টি রাখ্ন। 

কয়েক সপ্তাহ পরে পূর্ণগিরির প্রধান পুরোহিত রাওয়াল আমার 
কাছে এলেন। আমি পূর্ণগিরির আলো সম্বন্ধে স্থানীয় একটি কাগজে 
প্রবন্ধ লিখেছিলাম । সেই প্রবন্ধের জন্ট তিনি আমার কাছে এসেছিলেন । 
আমিই একমাত্র ইউরোপীয় যার এ আলে! দেখার সুযোগ হয়েছিল । 
ভাই তিনি আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন । তিনি আমার 
প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যেমন আমি একটি ব্যাখ্যা 
দিয়েছিলাম, সেই ব্যাখ্যা সম্পর্কে নিচের বিষয় গুলো মনে রাখ! দরকার। 


ঞি 


--জলোুলি সব একই সঙ্গে জ্বলে ওঠেনি । 

সব আলোগুলিই এক আকারের । 

বাতানেও আলোগুলি স্থির ছিল। 

তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নড়াচড়া! করতে সমর্থ । 

পরের বছর ইউ, পি-র গভর্ণর স্যার ম্ালকম হেইলির সঙ্গে সারদা! 
নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম । স্যরি ম্যালকম আমার প্রবন্ধ পড়ে- 
ছিলেন। তিনি নদীর উপত্যকার কাছে এসে জায়গাটা দেখতে 
চেয়েছিলেন । আমাদের সঙ্গে চারজন ছেলে ছিল। তারাই মাছ 
ধরার এক জায়গ। থেকে অন্ত জায়গায় চামডাঁর নৌকা বেয়ে আমাদের 
নিয়ে যাচ্ছিল, এই ছেলেগুলো! এক ঠিকাদারের লোক । তাই এর' 
অন্যস্ত সাহসী আর নদীর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ | 


আগে আমরা তল্লাদেশে যাওয়ার পথে যে চাতালে ভাব খাঠিয়ে 
ছিলাম এবারও জেলেদের সেখানে নামাতে বললাম । স্তার ম্যালকমকে 
দেখালাম কোথায় আলে। দেখা গিয়েছিল এবং কোন পথে আলোটা' 
ওপরে উঠে গেছে। স্যার মালকম জেলেদের জিজ্ঞেল করলো 'ারা 
এ সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা । তিনি জানতেন ভার তীয়দের কাছ থেকে 
কি করে খবর সংগ্রহ করতে হয়। স্তানীয় ভাষায় তাই জিজ্ঞেস 
করলেন। তার। য। বলল তা! হল-_তাদের বাড়ী কাংড়। উপত্যকায় 
সেখানে তারা চাববাস করে । কিন্তু তাতে সংসার চলেনা বলে তার। 
গাকুর দান টং-এর কাঞ্জ করে টাকা বোজগার করে। তাদের 
কাজ হল সারদ নদী দিয়ে বড় বড় কাঠের টুকরো ভাসিয়ে নিয়ে 
যাওয়।। তাঁরা নদীর এই গভীর উপতাকাটিকে ভালভাবে জানে। 
কারণ, এখানে উল্টোটাল রয়েছে, ফলে কাঠগুলো এখানে 
আটকে যাবে আর তাদের খুব ঝামেলা হয়। তারা কখনো নদীর 
এখানে বা অগ্ভক কোন আকারে কোন রকম অদ্ভুত জিনিষ 
দেখেনি । 

আমি স্যার ম্যালকমকে বললাম ওদের আর একটা প্রশ্ন করুন, ওরা 


ও 


কি কখনো সারদা নদীতে সার! বছর ধরে কাজ করেছে কিংধা এই 
উপত্যকায় কি কখনো রাত কাটিষেছে ? 

তার। প্রশ্ন শুনে বলল তার! তে। এখানে কোন দিন রাত কাটায়নি 
এবং কাউকে রাত কাটিয়েছে বলেও শোনেনি । কারণ এই উপত্যকায় 
নাকি ভূতের উপদ্রব আছে । 


আমাদের থেকে ছু হাজার ফুট ওপরে একটি সরু ফাটলে বংশ 
পরম্পরায় ভক্তদের খালিপায়ের দাগ পড়তে পড়তে মন্থণ হয়ে 
গেছে, সেই ফাটলটা লম্থা ভাবে পঞ্চাশ গঙ্জ নেবে এসেছে । সেখানে 
হাত 'দয়ে ধরার কোন জায়গা নেই । এই ফাটলটা পার হাতে গিয়ে 
বু লোক মারা পড়ে । শেষ পর্ষস্ত মহিশরের মহারাজা কয়েক বর 
আগে এই পাহাড বরাবর নিচের মন্দির থেকে ওপরের মন্দির পধস্ত 
একট। ইস্পাতের তার ঝুলিরে দেবার জন্ত কিছু টাকা দান করেছেন । 

আমার ক্যামেরা বইবার জন্য গঙ্গারাম আমার সঙ্গে রয়ে গেল! 
আমরা সেই চাতাল থেকে ছুমাইল যাওয়!র পর রশধূণী ও ছজন 
গাড়োয়ালীকে পেলাম । তারপর ছক ধরে আমরা কখনেো৷ গভীর 
জঙ্গলের মধা দিয়ে কখনে। সারদ নদীর কিনার! দিয়ে হেঁটে চললাম । 
কালাধুঙ্গা, চুকা পার হরে পাহাড়ের দেশে পৌছলান। যাঁর ওপরে 
আমাদের গন্ভব্স্থল, যেখানে 'তল্লাদেশের মানুষখেকোর দৌরাজ্ম্য চ্সছে। 
পাহাডের পাদদেশে আমরা ঘণ্ট। ছুই বিশ্রাম করে দুপুরের রান্না আহার 
করলাম । তারপর ১০০০ ফুট উচু পাহাড়টা ডিঙ্গোতে হবে । 

বিকেলে পড়স্ত রোদের তেজে আমরা যাত্র। শুরু করলাম। খুব 
কঠিন চড়াই ভোঙে উঠতে লাগলাম । পথটা একটু সহজ করার জন্বা 
কোথাও একটুও বাঁক নেই । বারবার থেমে থেমে আমর! স্ধ্যান্তের 
সময় শৃঙ্গ থেকে হাজার ফুট নিচ ছোট্র একটি গাঁয়ে এসে পৌছুলাম। 
এই গীঁটি এডিয়ে যেতে বলা হয়েছিল আমাদের । কারণ মনুখা বসতি 
আছে বলে এই গাঁয়ে মানুষখেকে। বারবার হানা দেয় । কিন্তু আমাদের 
আর এগোবার শক্তি ছিলন। বলে এ গায়েই আমরা উঠলাম । 


১১ 


গাঁয়ের ছুটি পরিবার আমাদের (দেখে খুব খুশি হয়ে খাবারের 
ব্যবস্থা করলো আর লোকজনদের শোবার জন্য একটি বন্ধ ঘর দিল। 
ঘে ঝরনা থেকে এই ছুই পরিবারের জলের ব্যবস্থা হয় আমি সেই 
ঝরনার ধারে একটা গাছের তলায় তাবুর বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম । 
সঙ্গে রইল একটা হ্যারিকেন ও রাইফেল । 


প্রত্যেক গ্রামের মাতব্বরদের বিল বেনেস জানিয়ে দিয়ে ছিলেন ষে, 
যর্দি কোন মানুষ ব! জানোয়ার বাঘের হাতে মারা পড়ে, আমি ন। 
যাওয়া পধপ্ত তা ষেন সরিয়ে নেওয়া না হয়। পেশকাঁর আমায় 
টনকপুরের দেউনবির মার। যাবার খবর দিয়োছল ৪৬ তারিখে । আজ 
৬ তারিখের রাত্রি। টনকপুরে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে আমরা এক 
মিনিটও সময় নঈ করিনি । আমি জানতাম যে বাঘ তার শিকারের 
সবটাই খেয়ে ফেলেছে এবং তাকে যদি বিরক্ত করা না হয় তবে সে 
ধারে কাছেই থাকবে । সেদিন সকালে যাত্রা! করার সময় ঠিক করে 
ছিলাম, একটি মোষকে টোপ হিসেবে ফেলবো । . কিন্ত সারদা নদীর 
চড়াই থেকে উঠে আসতেই আমাদের পক্ষে কট কর হল। একদিন 
নঃ হওয়া খুবই আফশোসের ব্যাপার । এতে করারও কিছু নেই। 
বাঘটা সরে গেলে খুব বেশী দূর নিশ্চয় যায় নি। তবে আমার অসুবিধে 
হল যে কৃমাযুনের এই অঞ্চলের পথঘাট আমার ভাল জানা ছিল ন1। 

বাখটা এখানে আট বছর ধরে রাজব্ কবছে আর দেড়শ লোককে 
প্রায় মেরে ফেলেছে । সৃতরাং না পেলে তার জন্য কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা 
করতে হবে। যাই হোক বাঘটা কি করছে তা নিয়ে অহেতুক চিন্তা 
না করে আমি ঘুমিয়ে পডলাম। | 


॥ ভিন । 

আমাকে খুব ভোরে বেরোতে হবে । আমি তাই অন্ধকার থাকতে 
উঠে ঝরণার জলে স্নান করে নিলাম । অর্য্য ওঠার আগেই আমি ২৭৫ 
রিগরি মেজার রাইফেলটি পরিষ্কার করে তেল দিয়ে নিলাম । যাত্রার 
জন্য পীচ পাঁউগু গুলি নিলাম । বাঘের জন্য বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে 
যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল । গায়ের লোক ছুটি তাই আমাদের 
সঠিক কোন নির্দেশ দিতে পারল না যে, আমরা কতদূরে কোনদিকে 
গেলে বাঘের দেখ পাবো । আমি সঙ্গীদের ভাল করে খেষে নিতে 
বললাম । আরও বললাম তার যেন এখন থেকে সব একসঙ্গে থাকে 
আর বিশ্রাম করলে যেন খোলা জায়গায় বসে। 

আগের দিন বিকেলে আমর! যে পথ ধরে এসেছি সেই পথের 
চারপাশে দেখতে দেখতে দাডালান। টনকপুরে পাহাড়ের পাদদেশে ঘন 
কুয়াশা । টনকপুরের পর রূপালী ফিতের মতো চক্চক করছে ন্দীট! | 
চুক! তখনও কুয়াশায় ঢাকা দেখ! যাচ্ছে না। কিন্তু ঝআকাবীকা পথটা 
দেখা যাচ্ছে । দশ বছর পর থেকে মানুষখেকে। মারবার পময় আমাকে, 
এই পথের প্রতিবর্গ ফুট চিনতে হয়েছে । শত বৎসর পুবে কুমায়ুনের 
টাদ বাঞ্জারা পূর্ণগিরি মন্দিরের পুরোহিতদের বে গ্রামটি দান করেন 
সেই গ্রামটি এবং পূর্ণ গিরির শিখর দেশ প্রভাত সুধের আলোয় 
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 

পঁচিশ ব্ছর পর তল্লাদেশে পৌছবার 'এই পধায় জামার মনে . 
পড়ছে। অনেক দিন-হয়ে গেলেও আমার স্মৃতির গভীরে ঘে সব 
ঘটন৷ দাগ কেটেছে তা আজও মুছে যায় নি। 

পাহাড়ের অপর পারে গিয়ে দেখি ষে পথ ধরে আমরা এসেছি সেই 
পথটা ছফুট চওড়া একটি ভালে! অরণ্য পথের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে । 
আমি এক ধশাধশার পড়ে গেলাম । আমার চোখে কোন গ্রাম পড়ছিল 


১৩ 


না আর কোন রাস্তায় বাবে তাও জানা নেই । শেষে ঠিক করলাম 
পূর্বদিকে গেলে সারদা নর্দী থেকে দূরে সরে যেতে পারবো | : সুতরাং 
এ দিকেই যাত্রা করলাম । 

আমাকে ঘদি বল। হয় পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে যে কোন সময়ে 
বেড়ানোর জায়গা ঠিক করতে, তাহলে আমি চোখ বুজে ১এপ্রিল মাসের 
গোড়ার দিকে এক সকালবেলায় হিমালয়ের উত্তরাভিমুখী কোন বনবীথি 
সমাকীর্ণ পাহাড় অঞ্চলই বেছে নেব। এপ্রিল মাসে সমস্ত গাছে 
নতুন পানা দেখা যায়। এক একটির এক এক ধরনের রং, সবুজ, 
লাল আর অকির্ড ছাপিয়ে ভায়োলেট বাটার কাপ আর রডে। 
ড্রেনডন ফুটে উঠে। বুলবুল, বাবনার, মিনিভেট বিট এবং আরও 
নানান জাতের পাখী-_শীতের সময় তার। পাহাড় ত্যাগ করেছিল তারা 
আবার তাঁদের বাসায় ফিরে এসেছে-__-আনন্দে গান জুড়েছে। যেখানে 
কোন বিপদ নেই, সেখানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালে শুধু এই শব্দ 
গুলোই কানে আসে । যাঁমনের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে । মানুষকে 
দাস কবে দেয়। 

কিন্তু ঘন মানুঘখেকোর বিপদ থাকে তখন অনের আনন্দে দ্বুরে 
বেড়!নোর সখ খাকে না। খুব সতর্কতার দরকার হয়, বিপত্দর 
ভয় শিকারকে তো আগ্রহপুর্ণ করে তোলেই এছাড়া বনের 
সব কিছুকে নজরে আনে । যে বিপদকে বোঝা গেছে এবং যাৰ 
মুখোমুখি হবার জন্তঠ আপনাকে তৈরী হতে হবে । তাই সে আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত করে না। কোন পাথরের পেছনে কোন ক্ষুধার্ত বাঘ আছে 
বলে ভায়োলেট ফুলের রং স্পষ্ট হয় না। বিপদের সময় জঙ্গলের 
বাসিন্দাদের সতর্ক করে দেবার জন্ত কোন ব্যবলার পাখী ডেকে ওঠে 
বা ওক গাছের উচু ভালে কালে মাথা ওয়ালা মিডির পাখী গল৷ 
ছেড়ে গান গেয়ে উঠলে তা৷ মোটেই নিরানন্দের কারণ হয় ন1। 

ভয় আমার এঁতিহাগত নয় ! ভয়কে প্রতিরোধ করার জন্ত এবং তাঁকে 

ংযত রাখার মতো অভিজ্ঞতা আঞ্জ আমার হয়েছে যা আমার প্রথম 
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দিকে ছিল না। আগে যে কোন শব্ধ শুনলেই ভয় পেভাম। এখন 
বুঝতত পারি, বি পদদটা ঠিক কোন দ্িক থেকে আসছে আর কোন শব্দে 
মনোযোগ দেবো । এখন আমার গুলি চালাবার নিশ্চম্নত! আছে। 
অভিজ্ঞতা থেকেই যা আসে এবং এছুটি অত্যন্ত গুরুত্পূর্ণ। তা ছাড়া 
পায়ে হেঁটে এবং একা একা কোন মানুষখেকো বাঘ শিকার করার 
মতে। অত্যন্ত বিশ্রী রকমের আত্মহত্যা করার পদ্ধতি আর নেই | 

সেট এপ্রিল মাঁসের সকালে বনের যে পথ ধরে আমি যাচ্ছিলাম 
সেটি এমন এক অঞ্চল দিয়ে গেছে সেখানে একটি মানুষখেকে। বা 
দৌরাজ্ময করে বেড়াচ্ছে এবং বাঁঘট। যে মাঝে মাঝে এই পথ ব্যবহার 
করছে তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তার নানা ধরনের দাগ দেখে। 
সেখানে চিতা বাঘের, সম্বর, ভালুক, কাকর ও শুয়োরের আসা যাওয়ার 
মনেক দাগ আছে। এখানে নানা রঙের পাখী আর ফুলের অন্ত নেই। 
' সাঁদা প্রজাপতির মত অকির্ড ফুলগুলে। জল সব থেকে সুন্দর । 

একটি গাছে যেখানে অকিড গজিয়েছে সেখানে হিমালয়েব কালো 
জাঙের ভালুকের তৈরী এক অপৃব বাঁস! দেখে তার কুশলতায় আমি মুগ্ধ 
হয়ে গিয়েছিলাম । একটা ওক গাছ তুষার বাঁ ঝডের চাপে ছুভাগ হয়ে 
গেছে, এই ভাঙা গাছের ডাল নিয়ে ভালুকটা বাসা তৈরী করেছে। 
তালুকরা এমন ধরনের গাছ বেছে নেয় যা ভাল বেঁকানো যায়, ভাঙে 
ন!। ছু হাজার থেকে আট হাজার ফুট উঁচুতে আমি এই ধরনের 
বাসা দেখেছি । শীতের মাসগুলোতে মধু আর খেজুর খাবার কতক 
ভালুকরা৷ খন,নিচে আসত হখন তারা যে বাসা বানাত তাঙে পি"পড়ে 
ও মাছি মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্যবছ। থাকত। উড়তে ৰাসাৰ 
ফলে এর! রোদ পোয়াতে পারে নিশ্চিন্তে | 

প্রায় এক ঘণ্টা হাটার পরে বন শেষ হল! একটি ঘাসে ঢাক। 
পাহাড়ের মাথায় দাড়াতে নজরে পড়ল একটা গ্রাম । আমি যখন 
গ্রামে গেলাম, ভখন সমস্ত গ্রামের লোকজন আমাকে অভিনন্দন 
জানাতে এলো । মাঝে মান্খে আমি ভাবি কুমায়ুনের যে কোন গ্রামে 
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কোন আগন্তক এলে বে উদ্দেস্টেই আন্ক সে সমাদর পাক, তেমন 
সমাদর পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়! যায় কিনা আমার সন্দেহ আছে 

এ গ্রামেই আমিই প্রথম শ্বেতকার পায়ে হাটা মানুষ, পৌছনে। মাত্র 
তারা আমাকে বসার জন্ত কার্পেট বিছিয়ে মোড়া দিল। এক গ্লাস 
ছুধ হাতে তুলে দিল। সারা জীবন ধরে পাহাড়ীদের সঙ্গে মেশবার 
ফলে কুমায়ুনের নানান রকম ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তাই 
তাদের প্রতিটি চিন্ত। বোঝার ক্ষমতা আমার হয়েছিল ৷ আমার হাত্তের 
রাইফেল দেখে তারা ভেবেই নিয়েছিল যে আমি মানুষখেকো! থেকে 
তাদের উদ্ধার করতে এসেছি। 

কিন্ত তাদের অবাক লাগছে এত সকালে আমি কোঁথ। থেকে ভোটে 
এলাম। কাছাকছ্ি যে বাংলোতে আমি রাত কাটাতে পারি তা এখান 
থেকে ত্রিশ মাইল দূরে ৷ 

আমি তাদের কয়েকটি সিগাবেট বিলিয়ে দিলাম । তাতে তাদের 
মধো বেশ আলাগীভাব দেখলাম । তাদের কতকগুলো প্রশ্নের জবাব 
দিয়ে, আমি তাদের কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেন করলাম । ওরা বলল 
গ্রামটির নাম তামালি। গ্রামটি বহু বছর ধরে মানুষখেকোর উপদ্রৰে 
ভুগছে । সবায়ের মতে সে বছর বাটি সিং কুডুল দিয়ে কাঠ কাঈতে 
গিরে তার বুড়ো আক্গুল কেটে ফেলে এবং দাম সিং ত্রিশ টাকা দিয়ে 
যে কালে ষশডটা কিনেছিল, সেটা সেবার পাহাড় থেকে পড়ে মারে 
যায়, ঠিক সেই বছরই মানুষখেকোর আবির্ভাব ঘটে, শেবে যে মানুষ 
খেকোর হাতে মারা গেছে মে হ'ল কুন্দনের মা। সে মারা গেছে 
আগের মাসের বিশ তারিখে । 

বাপটা মাদী না মন্দা তা কেউ জানে নী। তবে সেটা বিরাট আকৃ- 
তির । এর জন্য পার! গ্রামে এমন ভয়ের সঞ্চার হয়েছে যে কেউ আর 
দূরের জমিগুলো চাষ করতে যায় না। আর গ্রামের প্ররোঞ্নীয় 
খাচ্যের জন্য টনকপুরেও যায় না। বাঘটা নাকি তামালি থেকে বেশি- 
দিন অনুপস্থিত থাকে না। আমাকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য তার! 


১৬ 


খুব লীড়াগীড়ি করতে লাখল। তবে বাঘটাকে এখানেই মারার সুযোগ 
সবচেয়ে বেশী ভাল । 

আমি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার কারণ বলতে গ্রামবাসীর বুঝল । 
ভারা আমার চারপাশে পঞ্চাশ বা তারও বেশি ষে গ্রামবাসীর! বসেছিল, 
তাদের আশস্ত করে বললাম ঘে আমর! হ্বযোগ পেলেই আবার 
তামানিতে ফিরে আসবো । তাদের কাছে বিদায় নিযে আমি রওন? 
হলাম যেখানে বাঘের সর্বশেষ শিকারটির সন্ধান পাওয়া গেছে। 

গায়ের থেকে যে পথট1 বনের সেই সড়কটাতে এসে মিশেছে, আমি 
যেপূৰ দিকে গেছি তা আমাদের লোকদের বোঝাবার জন্য আমি সেখানে 
একটা চিহ্ন দিয়ে গেছিলাম । এবার ফিরে এসে পশ্চিমদিকে যাচ্ছি বলে 
অন্য একটা চিহ্ন দিলাম। আমি সেই রকম চিন্কের দাগ দিলাম তা 
পাহাড়ী অঞ্চলের সর্বত্র পরিচিত। প্রথম চিহ্নটি হল, রাস্তার ওপর 
একটা পাথর বা এক ট্রকরে! কাঠির সাহায্যে একটি ডালকে এমন 
ভাবে রাখা যাতে অন্ত শিকারী বোঝে ডালগুলির পাতা যেদিকে রয়েছে 
সেদিকেই তাকে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় চিহ্নটি হল দুটো ভালকে 
চাবিকাঠি চিহ্নের মতে করে রাস্তার ওপর ফেলে রাখ! । 

পশ্চিমের বাস্তাটার অধিকাংশই সমান্তরাল কর! এবং বিরাট 
বিরাট ওক গাছের মধ্যে দিয়ে গেছে । ওক গাছগুলোর নীচে এক হাট 
মত কাঠ গাছের ঝোপ। বনের চার পাশে অপৃধ তুযারশোভিত 
পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য । 

চার মাইল পশ্চিমে যাবার পর বনের সেই রাস্তাটি উত্তরে ঘুরেছে 
এবং উপত্যকার মাথার দিকে তা পার হয়েছে । এখন কার 
নদীর ওপর পাহাড়ে ওকগাছের গভীর বন, পাথরের ওপর প' দিয়ে 
নদী পার হয়ে, একটা চড়াই পেরিয়ে এক খোল! জায়গায় পৌঁছলাম, 
তারই উল্টোদিকে এক গ্রাম--সেই গ্রাম থেকে কয়েকটি মেয়ে নদীর 
দিকে আসছিল । তার! আমায় দেখতে পেয়ে 'সাহেব এসেছে? “সাহেব- 
এসেছে, বলে মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, আমি গ্রামে পৌঁছবার আগেই 
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খবর ঘরে ঘরে রটে গেল, খন গ্রামে পৌছলাম, গ্রামের সমস্ত নারী, 
পুরুষ, শিশুর বিরাট দল আমাকে থিরে ধরল। 

গ্রামবাসীরা জানাল গ্রামটির নাম তণ্লাকেটি। চম্পরত থেকে 
পাটোয়ারী তুদিন আগে এখানে এসে পৌচেছে, আমার সঙ্কে দেখ 
করার জন্টে। পাটোয়ারী এখানে এসে পৌছোবার পরেই মানুষখেকো! 
একটি মেয়েকে মেরেছে । পাটোয়ারীর কথায় এরা আমার আগমনের 
সংবাদ পেয়েছে, এবং এও জেনেছে যে আমি মানুষখেকোকে মারতে 
আসছি । আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনীরের কথা৷ মত তারা মড়িকে 
কোথাও সরায় নি। ৰ 

আমি আসছি অনুমান করে সেদিন সকালেই তারা মড়ির খোঁজে 
একদল লোককে পাঠিয়েছে, যদি তার কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে 
সেখানে আমার জন্য একটা বাসা তৈরী করতে । গায়ের মাতববর যখন 
আমাকে খবরটা দিচ্ছিল তখনই ত্রিশজম লোকের দলটি ফিরে এল। 
এই লোকজনের! জানাল যে বাঘটা মেয়েটিকে যেখানে খেয়েছে 
সেখানে তারা কেবলগ মেয়েটার দাতগুলোর সন্ধান পেয়েছে । এমন 
কি তার জাম। কাপড়ও পাওয়া ধায় নি। 


আমি যখন তাদের প্রশ্ন করলাম কোথায় বাঘটা মেয়েটিকে 
খেয়েছে £ তখন দলের মধ্য খেকে একটি সতের বছৰের ছেলে আমায় 
বলল্গ যে, গাষের ওপাশে গেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে তার শ্লাকে 
কোথার মেরেছে । ছেলেটির পেছন পেছন আমরা "সকলে, গ্রামের 
লোকজনও চললাম 

ছুটে পাহাড়ের মধ্যে যোগাযোগকারী পঞ্চাশ গজ লম্বাকার একটা 
পিঠেৰ মতে: জায়গায় এসে আমরা পৌছলাম। ছুদিক থেকে গুটি 
বিরাট উপতাক!র মাথ! এসে সেই জায়গায় মিশেছে । বী দিকটি নেমে 
গেছে লাঠিয়। নদীর দিকে । ডানদিকেরটি খাড়াই ভাবে দশ কি পনের 
মাইল নেমে গেছে কালি নদীতে । ছেলেটি দেখালো উপত্যকার 
বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তর ধারটা ঘাসে ভরা ঘন আগাছাভর। জঙ্গল । 
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ঘাসে ঢাক। পাহাড়ের গ্জিক্টটায় ৮*০ থেকে ১০** গজ দূরে এবং 
আমাদের থেকে ১৯০০ ১৫০০ ফুট নিচে একটা ঝৌপের দিকে আঙুল 
দেখিয়ে ছেলেটি বলল, আরে কিছু মেয়ের সঙ্গে তার মা যখন ঘাস 
কাটছিল ঠিক এ জায়গায়, সে মারা পড়ে। তারপর নালার ওপর 
একটা ওক গাছ দেখাল, তার ডালগুলে! বাদরে ভেঙেছে । সে ব্জলে 
এ গাছের নীচে তার! তার মায়ের শেষ অংশটুকু ঝুলতে দেখেছে। 
বাঘটি সম্পর্কে সে বলল সে বা তার দলের লোকের! কেউই দেখেনি বা 
কিছু শোনে নি। কিন্তু যধন তার! পাহাড় বেয়ে নাবছিল তখন তার! 
একট! ঘ্ুর(লের ডাক, এবং কিছুটা! পরে একট! বাঁদরের ভাঁক 
গ্ুনেছিল । 


একট। ঘুবাল আর একট। বাদর । ঘুরাল অনেক সময় মানুষ দেখেও 
ডাকে কিন্তু বাদর তে। তা করে না । তবে ছুজনেই বাঘ দেখলে ডেকে 
থাকে। হয়ত প্রথনে ঘুরাল এবং পরে বাদরট বাঘটাক্ষে চলে যেতে 
দেখেছে । | 
মামি যখন এই বিষয়ে চিন্তু। করিলাম আর মনে মনে আমার 
সামনে [বস্তুত এলাকার একটি মানচিএ খাড়া করছিলাম, তখন 
পাটোয়ারী খাওর? দাওয়। সেঃর এসে আমার সঙ্গে দেখ। করল। 
মামি বেনেদের কানে যে ছুতে। কচি মোষ চেয়েছিলাম সে বিয়ে 
তাঁকে বলতে সে বললে যে চম্পাবত থেকে মোষ ছুটে! নিয়েই রওুন! 
হয়েছিল । 
৪ঠ এপ্রল তক্লাকোট থেকে দশমাইল দূরে যে গ্রামে মানুষখেকো। 
একট ছেলেকে মারে সেই গ্রামে তাদের রেখে এসেছে। সেই মু 
দেহটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে । ঘটন! সম্পর্কে একটা 
রিপোর্ট চম্পাবতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আমাকে 
ংবাদ দেওয়ার জন্য সেই টনকপুরে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে 
আর ছেলেটির মবতদেহ সংকার করে কেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । 
আমার লোকক্জনেরা তখনও এসে পৌছয়নি। তাই গাঁয়ের 
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মাতববরকে ছোট্র নদীটার কাছে খোল জায়গায় তাবু ফেলতে নির্দেশ 
দিললাম। তারপর ঠিক করলাম বাঁঘট। যেখানে মড়িকে খেয়েছে সেখানে, 
একবার ঘুরে আসি। দেখব বাঘটা মার্দী না মন্দা । আর মাদী হলে 
বাচ্চার সঙ্গে আছে কিন! ? 

কুমামুনের এই আগন্তক আমার খুব পরিচিত নয়। তাই মাতববরকে 
খন কোন পথে যাব জিজ্ঞেস করলাম, ভখন সেই ছেলেটি এগিয়ে এসে 
বগল, সাহেব আমি তোমার সঙ্গে বীবো! এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। 

মান্ুষখেকোর বিপদের মধো যার! থাকে তাদের সাহস দেখে এবং 
সম্পুর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির ওপর তাদের বিশ্বাস দেখে আমি খুবই অবাক 
হয়েগেছি। 

এক যে ছেলেটি, যার নাম ছুকঙ্গার সিং, সেও সাহস গার বিশ্বাস 
তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ছুঙ্গার সিং বছরের পর বছর মানুষ" 
খেকোর, দৌরাস্মোর মধ্যে বাস করছে-_-আর কয়েক ঘণ্টা আগেই সে 
মায়ের মৃত দেহের শেষচিহ্ন দেখে এসেছে । এর পরও সে একা! 
এবং নিরস্ত, অবস্থায় একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যেতে চাইছে 
এবং এমন অঞ্চল সেটা যেখানে সে ভালে! করেই জানে তার 
মায়ের হত্যাকারী ঘুরে বেড়াচ্ছে । এইমাত্র সে এ স্থান থেকে 
ত্রিশজন লোকের সঙ্গে ঘুরে গেছে। 

সেই নিচের মত জায়গাটা থেকে খাড়। পাহাড় বেয়ে নামার কোন 
পথ ছিল না। তাই দ্ুঙ্গার সিং আমাকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে নিয়ে এল, 
এবং একটা সরু পথ ধরে এগোল। যখন ঝোপঝ্াড়ের পথ ধরে 
এগোচ্ছি তখন আমি ছেলেটিকে বললাম-_আমি কানে ভাল শুনতে 
পাইনা । তাঁকে বলে ছিলাম সে যদি আমাকে কোন কিছু দেখাতে 
চায় তবে যেন সে থেমে পড়ে, আর সেদিকে আঙল দেখিকে, দেয়। 
আর যদি. কিছু বলতে চায় তবে যেন আমার কাছে এসে ডান কানে 
ফিসফিসিয়ে বলে। 

প্রায় চারশ গজ এগোবার পর ছুঙ্গার সিং থেমে পড় এবং 
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পিছনের দিকে তাকাল! আমিও ফিরে সে দ্বিকে তাকালাম। 
দেখলাম পাটোয়ারী সঙ্জে একটা লোককে নিযে আসছে । লোকটির 
ক্বাতে একটা বন্ুক। সে আমাদের পিছনে পিছনে নেবে আসছে। 
কোন সংবাদ দিতে আলছে মনে করে দীড়ালাম। 

কিন্তু না কোন সংবাদ নয়। সে তার বন্দুক বইবার লোকটিকে 
সঙ্গে করে আমাদের সঙ্গে যেতে চায় । আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম । 
অনিচ্ছ! সতেও রাজী হলাম। কারণ তাদের পায়ে ছিল ভারি ভারি 
জুতো- জঙ্গলে এ জুতো! পড়লে খুবই বিরক্তি কর শব্দ হয়। 


ঘন আগাছার মধো দিয়ে আরে চারশ গজ এগিয়ে আমাদের 
দলটি-_ খোলা জায়গায় এসে ফাডাল। এখানে পায়ে চলার সরু 
রাস্তাটা ছুভাগ হয়ে গেছে। একটা গেছে বা-দিকে গভীর নালার 
দিকে। অপরটি পাহাড় ঘুরে ডানদিকে । ছুঙ্গার সিং এখানে দাড়াল 
আর গভীর নালার দিকে পথটা দেখিয়ে বলল। এ দিকেই বাঘট! 
তার মাকে খেয়েছে । 

আমি চাইন। বাথের পায়ের দাগ খুজতে গিয়ে বুটওল! লোকদের 
সঙ্গী করতে । তাই দ্ুঙ্গার সিংকে বললাম যে, সে যেন এ লোক 
হুটিকে নিয়ে এই খালি জায়গায় থাকে । কথ! শেষ করে আমি নাঙ্গার 
দিকে এগোতে যাবে+ দেখি, ছুঙ্গার সিং হঠাৎ দ্বুরে 'াড়িয়ে 
পাহাড়ের ওপর দিকে তাকাল । আমিও এ দিকে মুখ ফেরালাম। 
দেখলাম যে উ*চু জায়গায় কিছুক্ষণ আগে আমি দাড়িয়ে ছিলাম, সেই 
খানে একট ছোটখাটো ভীড় হয়ে গেছে। 

দুঙ্গার সিং আমাদের ইসারায় হাত দিয়ে চুপ করতে বলে কি যেন 
মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে সে মাথা ঝাকাচ্ছিল। 
শেব কথাটি শোনার পর সে আমার কানে কানে বলল, _“আমার 
ভাই আপনাকে জানাতে বলছে যে, এখান থেকে কিছু নিচে---একটা। 
পোড়ো ফসলের জমিতে রোদে পিঠ দিয়ে লাল মতে! কি একটা 
য়ে আছে। 
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এ ফসলের জমিটায় আর চাষ করা হয় না। আমরা যেখানে 
দাড়িয়ে সেখান থেকে কিছু নিচে দেখলাম কি যেন একটা লার মতো 
শুয়ে আছে, হয়তো কোন লাল রংয়ের শুকনে। পাতা বাহারের গাছ ব। 
কোন কাকর কিংবা! কোনে! কম বয়সী সম্বর । অবশ্য বাঘও হতে পারে । 
অবশ্য কোন স্থযোগ হলে আমি কিছুকেই তা হাত ছাড়া হতে দেব ন:। 

আমি দুঙ্গার সিংয়ের হাতে আমার রাইফেলট! দিয়ে পাটোয়ারী 
ও তার লোককে হাত ধরে কাছের একট! গাছের কাছে নিয়ে গেলাম । 
পাটোয়ারীর বন্দুক থেকে গুলি'বের করে দিয়ে সেটাকে ঝোপের মধো 
ফেলে দিয়ে লৌক ছুটিকে বললাম তারা যেন গাছের ওপর চড়ে বসে 
থাকে । আর বদি তার মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় তবে যেন, আমি নেবে 
আসতে না বলা পর্ধস্ত চুপচাপ বসে থাকে । লোক তুটি মহাখুশীতে 
যত উচুত্ে পারল গাছের ওপরে উঠে বসল। গুদের বাবহার দেখে 
মনে হল গ্রাম থেকে আমাদের অনুসরণ করার সমর মানুষখেকো 
শিকারের বিষয়ে ওদের মধো যে উৎসাহ ছিল, এখন ঠার আমুল 
পরিবর্তন হয়েছে । . 

ডানদিকের জমিটায় বহুদিন চাষবাস বন্ধ আছে । এখন সেখানে 
ওট ঘান্নের ভালো ফল হয়েছে । এই জরমিটা আমার দিকে প্রায় 
একশ গজ লম্বা এবং দশ ফুট চওড়া এবং জমিটা যোঁদকে পাহাড়ের 
গায়ে মিশেছে স্দিকট' ত্রিশফুট চওড়া, পঞ্চাশ গজ পরধস্ত জমিটা 
সোজী গিয়ে আবার কা দিকে বেঁকেছে। 

দুঙ্গার সিং জানাল যে ওধার থেকে জমিটার এ লাল জিনিষটা 
ভালে। দেখ! যাঁবে। মাথা নিচু করে এবং জমির আলেৰ ভেতরের 
দিকটা ধনে আমরা প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে জমির ওধারে গিয়ে 
পৌছলাম। এখানে আমর শুয়ে পড়লাম এবং জন্ির ধারের ঘাস 
সরিয়ে নিচের দিকে তাকালাম । 

আমাদের নিচে ষে ছোট উপত্যকাট। ছিল ভার ওধারে ঘাসের 
জমি খাড়াই ভাবে নেবে গেছে । তারপর রয়েছে ওক গাছের চারার 
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ঘন বন। সেই বনের পর গভীর নাল! । ম্েপ্লান্েই বাঁঘটা হুঙ্কার 
সিংয়ের নাকে খেয়েছে । ঘাসের. ঢালু জমিটার পর একটা বিরাট 
পাথর । সেই পাথরের নিচের গাচ্ছগুলে৷ উচ্চতায়ও প্রায় আশি 
খেকে একশ ফুট | 

আমাদের সামনে' সোজানুজি আর একটা একশ গজ লম্বা ধাপ 
কাট? চাষের ঢালু জমি। সেই জমিটায় আমাদের দিকে সবুঞ্জ ঘাসের 
আস্তরণ বিছানো । বাকীটায় এক ধরনের সুগন্ধী. আগাছ। জন্মেছে। 
এগুলি চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়, পাতার নিচের দিকটা] সাদ! হৃর্যের 
আলোটায় টোলেম সেই ঘাসের জমির ওপর দশফুট দূরে একটা বাঘ 
শ.য় আছে । 

কাছের বাঘট। আমাদের দিকে পিঠ করে পাহাড়ের দিকে 
মুখ করে শুয়ে আছে । আর দূরের তার পেট! ছিল আমাদের 
দিকে, লেজটা! পাহাড়ের দিকে কাছেরটাকে ভালোভাবেই গুলি কর! 
যাবে, কিন্তু দূরের গুলির আওয়াজ শুনে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে 
পড়বে, আর যদি, দূরেরটাকে প্রথমে গুলি করি তাহলে কাছেরটা হয় 
পাহাড়ের ওপ্র উঠে আসিবে সেখানে আড়াল কম, নতুবা আমার দিকে 
এগিয়ে আসবে । ঠিক করলাম দূরেরটাকেই প্রথনে গুলি করব! 

দূরত্ব হিল ১২০ গজের মতে আর চড়াইয়ের দিকে কর! হচ্ছে যা 
তাই হিমালয়ের নিচের দিকে গুলি করার সময় গুলি উঠে যাওয়ার জন্য 
বিশে বাব? করতে হবে না। জমির ধারের ঘামের ওপর হাতটা 
রেখে এবং রাইফেলটা স্থির ভাবে ধরে, জানোয়ারটার স্বদপিণু যেখানে 
হবে, সেখানটায় নিশানা করে আস্তে আস্তে ঘোড়। টিপলাম বাঘটা 
একটা৷ পেশীও লাড়ালে। না। কিন্তু অন্য বাঘট' বিদ্যুতের মত ছুটে 
জমির মাঝে পাচ ফুট চওড়া নালাটা এক লাফে পার হয়ে গেল। 

এখানে দ্বিতীয় বাঘটা একটু দীড়াল। তারপর তার ডান কীধের 
ওপর দিয়ে প্রেছনের দিকে সঙ্গীর দিকে তাকাল । তাঁরপর আমার 
গুলি খেয়ে সে লাঁফিফ়ে উঠে নালাটার মধ অদৃশ্; হয়ে গেল । দ্বিতীক্ 
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গুলিট। মারার পরই আঁমি দেখলাম সুগন্ধী আগাছার কোপে একটু 
নন্ঠাচড়া। একট বিরাট জানোয়ার নালাটার ওপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে 
ঘাচ্ছে। সেখানে দুটো বাঘ শুয়েছিল, ভার এত কাছে যে ছুটে গেল 
সেট। আরেকটা বাঘ ছাড়! কিছুই নয়। 

আমি জানোয়ারটাকে দেখতে যাচ্ছিলাম । কিছু আগাছা ভেদ 
করে সে যে যাচ্ছে তা বুঝতে পারলাম, কারণ আগাছার পাতার নিচের 
দ্িকট। সাদা। জানোয়ারটি পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে ন' আস। 
পর্যস্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্ত ঘাসের মধ্যেই ঘাসের ঢালু 
জমিটার ওপর একট বাঘ বেরিয়ে এল। বাঘটা পাহাড়ের দিকে 
যাচ্ছিল । আমি তাই বাক ধরে কাছে থেকে ভার পাশে গুলি করলাম । 

আমি গুলি করে বন্ছু বাঘ মেরেছি। একটা গুলিতে এত নিশ্িন্ত 
তাবে আর কোনো বাঘের মৃত্যু দেখিনি । মুহুত কয়েক নিস্তব্ধ হয়ে 
পড়ে থেকে তরপরই সামনের দিকে পথ রেখে সে পিছনে পড়ে 
যাচ্ছিল। কয়েক ফুট নিচে আট দশ ইঞ্চি চওড়া একটা এক গাছের 
চারা ছিল। বাঘের পেটটা সেই চারা গাছে আটকে গেল। মাথাটা 
আর সামনের পাছুটি এক দিকে এবং লেজ ও পেছনের পাছুটি আরেক 
দিকে ঝুলে রইল । 

রাইফেল কাধে রেখে এবং ঘোড়ায় আঙুল রেখে আমি অপেক্ষা 
করতে লাগলাম । কিন্তু বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করল না। 
আমি ঠাড়িয়ে উঠে পাটোয়ারীকে ডাকলাম, সে এতক্ষণ গাছের ওপর 
থেকে সমস্ত ঘটনা গুলোই বেশ পরিষার দেখতে পাচ্ছিল। দুঙ্গার 
সিং আমার কাছেই শুয়ে ছিল। এখানে উত্তেজনায় নাচতে শুরু করল 
এবং যেভাবে একবার বাঘ ছুটোর দিকে আর একবার সেই পিঠের 
মতে! উচু জায়গায় সমবেত লোকজনদের দিকে চাইছিল। তাতে মনে 
হল, সে সেই রাতে এবং পরের অনেক রাতে ও কিভাবে এই কাহিনী 
শোনাবে তাই ভাবছে। 

প্রথম বাঘটাকে দেখে ভেবেছিলাম মান্ুষখেকোটার একট! সাথী 
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হুয়েছে। কিন্তু ছিতীয় গুলির পর যখন তৃতীয় বাঘটা বেরিয়ে এলো 
তখন বুধলাম বাঁঘিনী আর তার ছুটে বাচ্চাই এখন আসামী । তিনটিই 
প্রায় স্নান আকারের বলে মা আর বাচ্চা তা বোঝা যাচ্ছিল না। 
--এই তিনটির মধ্যে একটি যে আল্লাদেশের মাগ্ুষখেকো। সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ । কারণ এই পাহাড়ে বাঘ খুব কম দেখা যায়। আর এই 
তিনটি বাঘকেই মারা হল জনবসতি এলাকায়। “বাঘের বাচ্চা ছুটো 
মায়ের অপরাধের জন্য মারা পড়ল। যতদিন বাচ্চা দুট! মায়ের দুধ 
খেয়েছে ততদিন তাদের ম৷ মানুষের মাংস এনে দিলে তার! তাও 
যে খেয়েছে তা ঠিক। কিন্তু তাই বলে তখন থেকেই ভারা মানুষখেকে। 
নয়। মানুষখেকো বাঘের বাচ্চা ছোটবেলায় মানুষের মাংস খেলেই 
মানুষখেকো হয়ে গঠে না। 

জমিটার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে রাইফেলট! হাটুর ওপর রেখে 
আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে সিগারেট বিলিয়ে দিলাম । তাদের 
বললাম, আমাদের ধুমপান হয়ে গেলে আমি এখন সেই বৃষ্টি জলের 
নালায় যে বাঘট৷ পড়েছে, তাকে খু'জতে যাবো । তবে আমি নিঃস্যন্দেহ 
যে বাঘট! মৃত। তবু কয়েক মিনিট অপেক্ষ। করলাম । ভাগোর 
সপ্রসন্নতায় আমি মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম । 

মনে মনে ভাবছিলাম গত আট দশ বছর ধরে সে মান্ুষখেকোর 
দৌরাত্ম্য কয়েকশ বর্গমাইল ধরে আমি তল্লাদেশে পৌছবার এক ঘণ্টার 
মধ্যেই ঘটন] চক্রেতার সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম আর কয়েক সেকেণ্ডের 
মধ্যে বাচ্চা সহ মানুষখেকোকে গুলি করে ফেলল।ম ৷ দেহের প্রি 
কোধ উত্তেজনায় কাপছিল। শক্ত হাতে রাইফেল ধরে শিকারীর 
আনন্দ অনুভব করছিলাম । তার ওপর পায়ে হেঁটে বাঘ শিকাবের 
বেঙ্গায় আহত জানোয়ারকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা থেকে 
রেহাই পাওয়াও কম হুল না। 

আমার লোকের! কিন্ত আমার এই সৌভাগ্যের জন্ত আমার অনৃষ্টের 
পর নির্ভরশীল নয়। ভাদের মতে তারা নৈনিতালের মন্দিরের 
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পুরোহিতের কাছে পরামর্শ নেয়, যাতে এই অভিযান ব্যর্থ না হয়। 
তার! তল্লাদেশে যাত্র। করার জন্ত একটি শুভ দিন দেখে নিয়েছিল। 
আয় আমাদের যাত্রা করার সময়ও কোন কিছু অশ্ডভ চোখে পড়েনি । 
স্তরাং আমার সৌভাগ্যের জন্ত এই সবই কিছুটা দায়ী । 

আর যদি ব্যর্থ হতাম তাহলেও আমার সৌভাগা দায়ী হত না। 
কারণ যার মৃত্যুর সময় আসেনি রাইফেলের নিখুত নিশানা তাকে 
বিদ্ধ করবে না। যারা আমার সঙ্গে শিকারের সঙ্গী হয়েছে, আমি সব 
সময় তাদের সংস্কারের গুণের আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করেছি । 

আমি নিজেই শুক্রবার যখন কোথাও যেতে রাজী হই না, তখন 
কোনে! পাহাড়ী মঙ্গল কি বুধবার উত্তর দিকে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 
দিকে বা রবিবার কি শুক্রবার পশ্চিম দিকে যদি যাত্র। না! করতে চায়, 
তাহলে আমি ব্যঙ্গ ঠাট্টা করি না। আর কোন বিপজ্জনক অভিযানের 
সময় যাত্রার শুভদিন দেখতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়। খুব সামান্ত 
বাপার। কিন্তু আনন্দদায়ক ও সন্ত চিত্ত সঙ্গী আব বিপদের ভয়ে 
ভীত সঙ্গীর মধ্যে অনেক পার্থকা আছে । 


জমিটার ধারে বসে আমবা ঘখন আমাদের সিগারেট শেষ করছি, 
তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, চারাগাছ্ে আটকে যাওয়া বাঘটা হঠাৎ নড়তে 
গুরু করেছে। শরীরের রক্তুট। সামনের দিকে গড়িয়ে পরছিল বলেই 
লেজের দ্রিকটার থেকে সেই দিকটা বেশী ভারী হয়ে উঠে ছিল। এবার 
সেট! মাথার দিকে ঝু"কে পড়ছে । চারাগাছ থেকে বেরিয়ে বাঘটা! 
সেই ঘাসের ঢালু জমি বেয়ে পিছনে নামতে লাগল । তারপর নেই 
পাথরটীয় ধীরে ধীরে পৌছল। যখন বাঘটা। শৃন্তে পড়ে যাচ্ছিল তখনই 
আমি রাইফেল তুলে শৃন্তে গুলি করলাম । 

সাফল্যের আনন্দে আমি গুলি চালালাম । আমি যেন দেখাতে 
চাইলাম, শুন্তে গড়িয়ে পড়া! বাঘকেও আমি গুলি করতে পারি। কিন্ধু 
ৰাঘটা মুহুতের মধ্যে গীছের আড়ালে চলে গেল তারপর ডালপালার 
কুড়সুড়ানির পর একটা ভারী জিনিষ পতনের শব্দ পাওয়া গেল। 
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এখন সমস্যা অন্যত্র । বাঘটাকে আসি শুন্ে গুলি করতে পেরেছি কিনা 
সেটাই প্রধান বিবেচ্য নয়। এখন যেটা বিপদের কারণ তা হল, 
বাট! ঢালু জমিতে থাকলে যা হত, তার থেকে গ্রামবাসীদের এখন 
আরও বেশী ভূগতে হবে। 

সিগারেট শেব হলে আমি সঙ্গীদের চুপচাপ বসে থাকতে বললাম। 
আব জলের নালায় যে বাঘটা পড়েছে, আমি সেটার খোঁজে চললাম । 
পাহাড়ট। খবস্ট খাড়া। মাত্র পঞ্চাশ ফুট মত পেরিয়েছি-_-এমন সময় 
দুঙ্গার সিং অতাস্ত উতজিত ভাবে চীৎকার করে বলল-_সাহেব। এ 
দেখ, এ বাঘটা৷ চলে যাচ্ছে, আমার চিন্ত। তখন আমার নীচের বাঘটাকে 
নিয়ে মনে কর্নলাম বাঘটা বোধ হয় আমায় তেড়ে আসছে । আমি 
গুলি করার জন্য রাইফেল তুললাম। আমাকে তৈরী হতে দেখে 
ছেলেটা ডেকে বলল, সাহেব ও দিকে নয়- এদিকে । সামনের দিকে 
মোকাবিলা করতে হবে না। নিশ্চিত হয়ে আমি ছুঙ্গীর সিং-এর 
দিকে ফিরলাম। দেখলাম সেই উপতাকার নিচের ঢালু জমিট। 
যেখানে ছুঙ্গার সিং-এর মামারা গেছে, সে সেদিকটায় আমায় 
দেখাচ্ছে। 

প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাইনি, 'হারপর দেখলাম, বাঘটা 
কোণাকুণি একটা পাহাডের দিকে উঠে যাচ্ছে, খুবহ খোঁড়াচ্ছে বাঘট?। 
একসঙ্গে তিন চার পাঁর বেশী হাটতে পারছে না। ওর ডানদিকের 
ৰ্বাধে একটা বড় রক্তের দাগ । দাগটি (খে মনে হল, সে বাঘটা 
গাঁছের আড়ালে ঢুকে পড়ে দেখাল মনে হয়েছিল, এটা সেই বাঘটাই । 
কারণ বুটিণ জলের নালায় যে বাঘটি পড়েছে, তার গুলি লেগেছে ব 
দিকের কাধে। 

আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানে পাহাড়ের গায়ে একটি পাহনের 
চারা ছিল । আমি প্রায় ৩০০গজের নিশানা কৰে ৰা! হাতে চারাগছুটীকে 
ধরে ডান হাতের কব্জির ওপর রাঈফেলট। রেখে ধীরে নুঙে গুলি 
চালাবার ব্যবস্থা! করলাম । আমার থেকে বাঘটা অনেক টচুক্ছে। 
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বাঘটা স্থির হয়ে দীড়ানো পর্ধস্ত অপেক্ষা করে তারপর গুলি চালালাম । 
ছুরত্টা ছিল প্রায় ৪৯০ গঞ্জের মত। 

কিন্ত শুধু ধুলো! উড়তেই দেখলাম, আর বাঘট!। একটু সামনের 
দিকে লাফ দিল, তারপরেই ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। আমি 
নিশানটি! একটু বেশী করে নিয়েছিলাম, আর বুলেটটা একটু উঠে 
গিয়েছিল । এখন বাঘটাকে মারার জন্ত একটি গুলির দরকার । বাঘটা 
ঘখন ওপর থেকে পড়ছিল, তখন আমি বোকার মত একটা গুলি খরচ 
করে ফেলেছি । 

আমি রাইফেলটা নিয়ে দেখতে লাগলাম---বাঘটা আস্তে আস্তে 
খুব কষ্ট করে পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক চেয়ে 
চোখের পলকে অপৃস্ট হয়ে গেল। 

হিমালয় অঞ্চলে যারা শিকার করেন নি তারা হয়তো আমার 
বুদ্ধির বিষয়ে প্রশ্ন তুলবেন- কেন আমি ২৭৫ রাইফেলের মতো হান্ধা 
একটা অস্ত্র বাবহার করলাম। আর কেনই বা! শিকারে মাত্র পাঁচটি 
গুলি নিয়ে বেরিয়েছিলাম, এ বিষয়ে আমার মতামত হল £ 

(১) এই রাইফেলটি আমার অতি পরিচিত বিশ্বস্ত বন্ধু। বিশ 
বছর ধরে এটি আমি ব্যবহার করছি । 

(১) এটি বহন করার পক্ষে বেশ হাক্কা। সঠিক নিশান কর! 
যায় আর ৩০০ গজ পর্বস্ত লক্ষ্যভেদ করা যায়। 

(৩) কর্ণেল আমাকে বার বার নিষেধ করেছিলেন ভারী রাইফেল 
ব্যবহার করবে না। আর হাক্কা রাইফেল দিয়ে প্রয়োজনের বেশী 
গুলি যেন না! করা হয়। 

(৪) আর পাঁচটি গুলি নেওয়ার কারণ হল, এঁ দিন সকালে 
আমি বাঘ মারতে বেরোই নি। সবশেষ মানুষটি যেখানে মারা গেছে 
সেই গ্রামটি খুণ্জে বার করার জন্তেই বেরিয়েছিলাম। মার কচি 
মোষগুলোকে যাতে টোপ হিসাবে ব্যবন্কার করতে পারি তাঁর চেষ্টাও 
শ্থিলাম। 
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কিন্তু আমি যদি একটি মোক্ষম গুলি নষ্ট না করতাম তবে এই 
হাক্কা রাইফেল আর পাঁচটি গুলিতেই কাজ হতো! । 

আমার লোকজনেরাশ্ড সময় মতো এসে অন্ত লোকজনদের সঙ্গে 
সেই উচু জায়গায় গিয়ে উঠে দীড়িয়েছিল। তারা জানত আমার 
কাছেম্মাত্র পাঁচটি গুলিই আছে। তাই যখন দেখল আমার পঞ্চম 
গুলির পর আহত বাঘট! পাহাড়ের ওপর দিয়ে অদৃষ্ঠ হয়ে গেল তখন, 
মাধো সিং মারে। গুলি নিয়ে দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নেবে এলে! । 

সবুজ ঘাসের ওপর আর বৃষ্টির জলের নালায়ু যে ছুটো বাঘ ছিল 
তাদের মনে অবস্থাটা পেলাম । ছুটো বাঘই দেখলাম পূর্ণ বয়ক্ষ | 
আর যেটি আহত অবস্থায় চলে গেল সেটি তাদের ম! নিশ্চয়ত-_তল্লা 
দেশের মানুষখেকে: । 

মাঁঠো সিং আর ছৃঙ্গার সিংকে বললাম । আহত মৃত বাঘদ্ধটোকে 
গ্রামে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে । আমি আহত বাধিনীর পিছু 
সন্ধানে চললাম । ভাঁঙ| ডালপালা সামান্য বক্কের দাগ অনুসরণ করে 
শেষ গুলিটা যেখানে করেছিলাম সেখানে গিয়ে পৌছলাম। বুলেটটায় 
দেখলাম বাঘের পিঠের কিছুটা লোম ছাড়িয়ে নিয়েছে মাত্র। অর্থাৎ 
তার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আর গুলির পব্দে সে লাফিয়ে ছিল 
সেখানে একট বেশী টাটকা রঞ্জ দেখতে পেলাম। 

রক্তের দাগ দেখে অনুসরণ করতে লাগলাম । কিন্তু শক্ত ঘাসের 
মধ্যে আমি বাঘিনীর পায়ের দাগ হারিয়ে ফেললাম। কাছেই ছিল 
একটা ঘন আগাছার জঙ্গল। প্রায় একশগজ চওড়া । জঙ্গলট! 
পাহাড়ের দিকে অনেকটা ছড়িয়ে ছিল। আমার সন্দেহ হল বাঘিনী 
এ দিকেই আছে। কিন্তু রাত হয়ে আসছে । আর সঠিক গুলি 
চালাবার মত যথেষ্ট আলে! ন1। থাকায় আমি গ্রামে ফিরে আসার 
সিদ্ধান্ত করলাম এবং সেই জঙ্গলট? খোঁজার কাজ পরদিন সকাল পথস্ত 
স্গগিত রাখলাম । 

পরের দ্রিন সকালে উঠেই আমি আগে বাঘ ছুটোর ছাল 
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ছাড়ালাম। তারপর নৈনিতাঁল থেকে আসা ছয় ইঞ্চি পেরেকে ছাল- 
গুলে শুকোতে দিলাম | আমি হখন এসব কাঁজে বাস্ত ছিলাম, তখন 
আমার তাবুর চার পাশের খোল। জায়গায়__যে গাছগুলে। ছিল নেখান 
থেকে প্রায় একশ শকুন এসে নাবল। মান্ষখেকোর শিকারের কাপ 
গুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় নি। কারণ সেই বাঘের বাচ্চাগুলোই 
রক্তে মাথা কাপড় চোপড় গুলো ছিড়ে ছিশড়ে গিলে ফেলেছিল । 

আমাকে ঘিরে গ্রামের লোকেরা বসেছিল । আমি তাদেব বললাম 
যে, জঙ্গলে বাঘিনীটা যেখানে আশ্রয় নিয়েছে আমি সেখানটা খু"জে 
বার করব। এ কাজের জন্য কিছু গাড়োয়ালাদের সাহায্যের প্রয়োজন । 
তারা খুসী হয়ে এ কাজ করতে রাজী হল। 

প্রায় ছুপুর নাগাদ খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা এঁ কাজে বেরুলাম | 
আমার লোকজনেরা গ্রামের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেই উপ্চু জায়গাট। পার 
হয়ে. পাহাড়েন ওপর দিয়ে এসে মাশ্রয় হ্ছলেব পিছনে হাজিব হল। 
আর আমি আগের দিন বিকেলে যে সরু পথ ধরে বাদ্টাকে অন্দবণ 
করেছিলাম, সেই পথ ধরে এগোলাম। সেই আগাছার জঙ্গলে একট। 
বড় পাথরের াঁই (ঠিক যেন বাড়ি) পড়ে ছিল । আমি সেই চাইটার 
ওপর উঠে আমার লোকদের টুপি নেড়ে খেদানে। শুরু করার নিশান 
দিলাম। 

বাঘের হাঠে যাতে কাউকে না পড়তে হয়_সেজন্য আমি তাঁদেন 
বলেছিলাম পাহাড়ের ওপর থেকে চীৎকার করে হাত তালি দিত আর 
পাথর গড়িয়ে ফেলতে । ঝোপ থেকে শুধুমাত্র একটা কাকর মার কিছু 
কালো পাখী ছাড়। আর কিছুই বেরিয়ে এলো না। পাথর গভিয়ে 
গড়িয়ে ঝোপের যখন সবটাই প্রায় এলোকরে খেশজ! হয়ে গেল তখন 
টুপী নাড়িয়ে তাদের খোদানে। বন্ধ করে তাদের গ্রামে কিরে যেতে 
বললান।. 

লোকজনের! গ্রামে ফিরে যেতে আমি সেই জঙ্গলট! খু'জতে 
লাগীলীম। কিন্তু বাঘিনীর চিহ্মাত্র ও পেলাম না। আগের দিন 
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'বিকেলে তাকে দেখে বুঝেছিলাম সে. বাধায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। রক্ত 
দেখে বুঝেছিলাম আঘাতটা খুব গভীরে হয়নি। কিন্তু বাঘটা গুলি 
খেয়ে মড়ার মত পড়েছিল কেন? আর কেনইবা সে চারা গাছের ওপর 
দশ-পনের মিনিট একেবার মরার মত ঝুলেছিল ৷ আমার প্রাশ্বের ফোন 
উত্তর খু"জে পাইনি । পরে আমি দেখেছিলাম নিকেলের নরম মাথাওল। 
গুলিটা তার ভান কাধের জোড়ার মধ্যে শক্ত ভাবে আটকানে। রয়েছে। 
দ্রুতগামী বুলেট হাড়ের সঙ্গে জোরে ধাক খেয়ে শকটা জানোয়াবের 
পক্ষে খুবই বেদনায় হয় ! 

কিন্ত বাঘ জীবনীশক্তিতে পূর্ণ মাত্রায় বেশী ভারী জানোয়ার । কি্ধ 
কেন যে হাত বুলেট এই রকম একটি জীবকে একেবারে ধরাশায়ী করে 
দশ-পনের মিনিট অজ্ঞান করে রেখেছিল তা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট 
নয় । | 

পাহাড়ের ওপর উঠে এদে আমি ফাড়ালাম। চারপাশট! ভাঙে 
করে দেখতে লাগলাম । মনে হল পাহাড়টা বছদূর বিস্তৃত এবং 
উপত্যকাকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছে । বৰা দিকের উপতাকার 
গোড়ার দিকেই বাঘটি মেয়েটিকে মেরেছে । উপত্যকাটির ডাঁন- 
ধারটায় যা আগাছা ও আগাছার জঙ্গল আর বাঁদিকে খাড়াই ঢালু জমি 
একটা পাথরের গোড়ায় গিয়ে শেষ হয়েছে? নিশ্চিন্তে একটি সিগারেট 
খাবে বলে পাহাড়ের উপর একটা পাঁথরের মাথায় বসলাম-_ধৃমপান 
করতে করতে বার বার ভেবে পাহাড়ে এলাম । 

(১) বাখিনীট। সে সময় আমার গুলি খেয়ে পড়ে গেল, খল, 
থেকে শুরু করে গাছের মধ্য দিয়ে পড়ে যাওয়ার পথে সে তজ্ঞান 
হয়ে পড়েছিল । | 

(২) গাছের উপর পড়ার ফলে তার আঘাত তেমন ছিল .নাঁ। 
তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিন্তু মে হতবুছ্ছি 
হযে (হর্েছিজ , 

(৩) এই অবস্থায় সে যেদিকে পারছিল এগোচ্ছিল। পাহাড় 
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বেয়ে উঠছিল বটে কিন্তু 'কোথ্থায় যাচ্ছিল তার কোন ঠিকান' ছিল 
ন।। 

এখন আমার প্রশ্ন বাঘিনীটা কতদূর এবং কোথায় যেতে পারে? 
আহত হয়ে তার পক্ষে পাহাড় বেয়ে ওঠ! বা নাম! খুবই কষ্টকর । 
সে নিশ্চয়ই কোন একটা আশ্রয় খু'জে নেবে । তার আঘাতট। সামলে 
নেবে বলে আর কোন আশ্রয়স্থল পেতে হলে বাঘিনীকে পাহাড় পার 
হতে হবে। স্থতরাং দেখ। দরকার সে তাই করেছে কিনা ? 

পাহাড়ের চূড়া যদি ছুরির মত ধারালো না হস্ত তবে, কোন 
জানোয়ার তার ওপর দিয়ে চলে গেলেও তার পি অনুসরণ করা 
অসম্ভব । পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে জন্ত-জানোয়ারের চলাফেরার 
মত একট পথ রয়েছে । এই পথ দিয়ে সমস্ত জন্ত-জানোয়ার চলাফেরা 
করে। পথটা ব৷ দিকের ঘাসের ঢালু জমিতে গেছে, ডান দিকে খাড়া 
একটা পাথরের চাতাল মত নেবে গেছে, তার পরই নিচে নালা পরন্ত 
গাছ নেমে গেছে। 

ধূমপান শেষ করে আমি সেই পথে রওনা হলাম পথের ওপরই 
(পেলাম ঘুরাল, সাবন্তি, সম্বর, বাঁদর, সজারু এবং মদ্দা চিতার পায়ের, 
দ্াগ। যতই এগোতে লাগলাম ততই হতাশ। আমাকে ত্রাস করতে 
লাগল । কারণ আমি জানতাম যাঁদ এই পথে খাধিনীর সন্ধান ন। পাই 
তবে, তবে আর কখনো তার দেখা পাবার আশা নেই, এই পাহাড়ের 
ওপর দিয়ে প্রা এক মাইল যাওয়ার পর আমি এক বাঘিনীর পায়ের 
দাগ ও শুকনে। রক্তের দাগ দেখতে পেলাম। নাঝে ছুটো ঘুরাল 
আমাকে দেখে ঢালু ঘাসের ক্রমির ওপর দিয়ে ছুটে পালাল । 

বাঘিনীর দাগটা দেখে মনে হল গতকাল হতবুদ্ধি অবস্থায় সে ঘাসের 
ঢালু জমি বেয়ে নেবে গেছে । তারপর সে সুছছ হলে পাহাড় ঘুরে 
এই পথের ওপর এসেছে । আমি আধ মাইল পর্যন্ত তার পায়ের 
দাগ ধরে এগোলাম। 

ডান দিকের খাড়। পাহাড় বেয়ে বাধিনীট1 নামার চেষ্টা করছে, 
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সম্ভবতঃ পে নালা পার হয়ে ওপারের ঘন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে চায়, 
আমার মনে হল বাঘনীটা তাৰ আহত পারের জন্যহ তহাক খ' হত- 
বুদ্ধির জন্যই হোক নালার মবে। যাতে পড়ে নং যায়, উঠে আসার জন্থা 
আপ্রাণ চে, করেছে এথ)। আম পাহাড়ী হাগলের মত দা? পায়ে 
পাতা উ৮০৩ পার-নাকিন্ত 1৮1৯ শান অতান্ত কঈকর আমীর পা, 
তাহ আম আরে কয়েক সস এ পখ দয় গাগয়ে গিয়ে পাহাতডৰ 
একট খাল পেলাম । এ কাটল বেত আন শালার ।শচে গেল।ন। 

তে খুঢ ৮গওডা এ ধলাটি ধ.প আম যথন এপার | পৃ ১০লাশি, 
দেখত শশান, তদহ পাথপের চাঙালড, নাল পেকে কাট বা আশ 
ধু শী | আমার দাত বিশ্বাস যে কান জানাযার গান খেক 
পালে তার মৃতু অবপারিশ ; বাণিশাডা যেখানে পতডিভ তেহ 
গায়গাঢার কাত এগিঘে আমি আনান হক হয়ে উঠলান । আম 
দেব পেলান একটা পরা জে বেক পোচটর লাপ' দিকটা 

বব আমলার আনন্নও। দীঘগ্রায়ী হল নত ওটি কাধিনীট। নর একটা 
সাবা হট নিশ্চতুট ওখানে শুয়ে তল তারধপব পাঘথিনীর গন্ধ পরবে 


নী + ৮২ 
রশ রা ..১ ৮৮1 472 ৪177 ৯১৭ % স্ব) স্পা চারি 
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পাবেন শপণ পন্ডে প্রর গহ্ডটা ভেঙ্গে গেছে । সানাতির কাছেহ এক 
জায়গাষ পালিঞুলো মালগা হয়ে গিয়েছিল! বাণিনীটা এ জাদুশাও 
টাতেই লাফিয়ে পড়েছিল । ফলে হাব কাধের চোটটাহ বেড়ে নেছে। 

'ারপব্ সে মৃশ সারাগটাকে আক্ষেপ না কর নালাটা পাব হয়ে 
গেছ । ফেলে গেছে খুব ভাল রঞ্জেব চিক | এবার আমি বুঝতে 
পারপাম তাকে সামনের প্রথম আশ্রয়লটাতেহ পাশুয়া যাবে । 

কিন্ত আনার অবন্থা সত্যিই খাখাপ । কিছুক্ষণের নাব্য প্রচণ্ড 
কালে: মে করে ঝড় বৃটি শুরু হল । সেই বৃষ্টির ফলে রর্ভেব সনপ্ 
দাগ মুছে ধুয়ে গেল ' খন বিকেল শেৰ হয়ে এসেছে । আমাকে 
কঠিন পথ ধরেই ফিরতে হহাবে। তাহ বাধিনী খোজা আর হল ন.! 
আমি কাখম্পের উদ্দেশ্যে রওন' হলাম । 

৩৩ 
জ্যোত্নার অরণ্যে অভিসার-__ 


সমস্ত শিকারেই ভাগ্য এক গুরুধপৃণ ভূমিকা গ্রহণ কানে । বুঝাতে" 
পাবলান বানিশীটাব ভাগা এখন পধন্ত সু প্রসন্ন যাচ্ছে । কারণ সে তার 
বাচ্চাদের নিয়েঘন ঝোপের মাড়ালে আমাদের দর্টিরবাইরে শুয়ে ছিল । 

“খালা জায়গায় থাকলে তাকে চিনতে পারা সহজ হত! তারপর 
আমার একটা গুলি তাপ শরীরের মধো ঢাকে€ হাডে আটকে যাওয়ায় 
'মাবা হট। মারাআ্বক হতে পারেনি । 

পরে বাণিনীটা ছুবার পাথরের '€পন থেকে পড়ে গেছে ।  জথচ 
মৃত। যেখানে অবধাবিত সেখানে সে একবার ডালপাল! পাকার জন্য 
পেচেছে আর একবার নবম বালির জঙ্যা বেছে | শেষবার আমি 
পৌঙ্টোেনো! সাতেও বািনীট। 'াকে বাচিয়েছে । অবশ্য আমার ভাগাও 
নেহাত মন্দ নয়। কারণ আমিও জানা হ পেরেছি বাঁঘিনীটা কৌথায় 
থাকতে পাবে আর সে বদি পাহান্ড বেয় নেমে বেশ ভবে তার 
হদিশ পেশাম না। 


'সবদিন সকালে আমি দুজন গাডোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে নালায় 
কিরে গেলাম । কুমাবুনে সারাওর মাংস এব জনপ্রিয়। আমার 
লোকজনেরা খুব খুশি হলো! এঁ ঘাড় ভাঙা সারাওটি পেয়ে। আনার 
লোকজনের! সবাই সারাওর হাল ছাড়াতে বান্ত। তখন জান দানের 
দিনের গন্তবা্ল পবন্ত এগোলাম । দেখলাম ডানদিকের ছুটি গশার 
জঙ্গল 'সাহাড়ের দি,ক ৯১ল গেছে । 

পাহডিটা য। খাড়া ৩1 বাঘের পক্ষে বেয়ে ওঠা অলস্তুব। খধায় 
নালাট! ঝরনায় পরিণত হয়েছে । আমি কিরে এসে লোকজনদের 
ডাকলাম । তারা মূল নালা খেকে পঞ্চাশগঞ্জ দূরে একটা জায়গায় 
আগুন জ্বালিয়ে আমার জন্য এক কেটলি গরম জল কর ব্যস্ত ছল । 
ভারপর আমি দ্বিতীয় নালাট। পরীক্ষা করার জন্ত এগোলাম । দেখলাম 
পাহাড় বেয়ে একটা জঞন্ত জানোয়ারের চলার পথ নেমে এসেছে । সেই 
পথের ওপর আমি বাঘিনীর পায়ের দাগ পেলাম। বুদ্টির জন্ত কিছুট! 
নই হয়ে গেছে । আমার সমনেই একটা বির'ট পাথব ছিল। এ 
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পাথরটার কাছে এগোতেই দেখি ক:বরকটি ছাপের দাগ আর কিছুটা 
কনে: রক্তেন্ব দাগ । নালাটার মণো পে যাবার পা? সম্ভবতঃ চল্লিশ 
খট। আগে তা ঘটেছে । বাধিনীট' এই খান এসোহল এব আমি 
যখন আমার লোকজনকে কেটলি কর গরম জল করাণ জগ ডেকে 
“,লছিলাম তখন মেই শব্দ শুনে সবে গেহে। 
৯হাহত বারের কাছে পাবে হেটে যাওয়া খুব বিপজ্জনক! অপ) 

*.তক বাতের 'মজাজ এক রকম হয় না| কঙাদন হাহ* বাখ বিপদ 
উন আবহ খাদক ভার কোন নর সময় নেই! একবার একটা। 
“৮ পলাতে গয়ে পেহনের খাবার একইঞ্চি লগ! পট যায়! 
এই আমবাত পাবার পর পাঁচ মিনিট পে প্রায় একশগজ 1৭ থেকে প্রচগ্ 
বেগে আক্ষনণ করে । আনুবকটা পাঘকে দেখেছিলাম পে কায়ক ঘণ্ট! 
এ: চোরললণ কছঈ পাস্ষিল। হার কেক ফুটের মা শেলেও সে 
'কছু বলে ন!। 

কিন্ত আহহ মানুবখো,কার বেলায় সনস্যাট। একট অনা বকামব। 
আনাতট; যদি বাইব্রের হর তবে তার খাছ্যেব প্রেরণা থাকবে । আর 
তখন এস কাছে গেলেই আক্রমণ করবে প্রবল গতিতে । পাদেরা 
সাধারণত: আহত না হলে বা নানুষাখেকে। না হলে, খব ভালো মেজাজের 
হয়। তাই যদি ন! হত তবে যেপব জঙ্গল বাদ আছে--সে সব স্থানে 
জার হাজাপ মানুষের কাজ করা সম্ভব হতনা । আর আমার মনে 
লোকেরপ:ক্ষ বহবের পর্রবহর হেঁটে জঙ্গ"ল 'বুরে বেডানো। সম্ভব হতনা । 

মাঝে “মাঝে কোন বাঘ তার বাচ্চার খুব কাছাকাছি আনা ব। থে 
মডিটা পাহার; দিচ্ছে, তার কাছাকাছি যাওয়া সন্টব হয় ন]। 
সে তার ঘড়ঘডে ডাকের মধ্যে দিয়েই এই আপঞ্ছি প্রকাশ কবে। 
আর বন্দি তা কাধকর না হয় তবে সে দৌড়ে এসে প্রচণ্ড ভুঙ্কার দেয়। 
যদি এই ভুষ্কার তার গ্রান্ত কর। ন। হয় তবে দে আক্রমণ করে। 
বাঘেরা যে কত ভাল মেজাজী হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার 
অভিচ্ঞতায় আছে। 
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একদিন আমাদের কালাধুঙ্গির বাডী থেকে তিন মাইল দূরে বোঝার 
নদীতে আমি আর আমার ধোন ম্যাসি বিকেলে মাছ ধরছিলান । আমি 
ছোট ছোট দুটো! মহাশীর মাছ ধরেছি এবং একট পাথরের ওপরে বসে 
ধূমপান করছি, এমন সমর সেখানে হাতির পিঠে চড়ে এলো জিওফ 
হপকন্স। ইনিই পবে উওর প্রদেশের বনরক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হন । 
তাঁৰ বাড়ী, সেদিন কয়েকজানের আসার কথা। মাংস কম পড়ছে 
বলে সে একট। কাকর পা খন-মনুরী মার বেরিয়েছে -২৪০ রুল 
রাইফেল সঙ্গে নিয়ে। 

আমাদের যা দরকার সে5 পারমাণ মান আমার বব! হরে গেছে, 
কাজেই আমরা জিওফের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার সঙ্গে বেরিয়ে 
পড়লাম তার প্রয়োজন মত শিকার খুজ বার করে দেবার জন্য 
হাতীতে চড়ে আমরা নদী পার হলাম । 

মাহুতকে একটা জঙ্গলের 'দকে পাঠালাম । সেখানে কাকর আগ 
মযূরী পাওয়া যাবে। আমরা যখন ছোট ছে ঘাস আর কুল গাছে 
জঙ্গলে মধা দিয়ে যাঁস্চলাম তখন হঠাৎ চোখে পড়ল একট। চিতল 
হবিণ, গাছের শীচে মরে পডে আছে । 

হাঁটি থামিয়ে আমি মাধিতে নেমে পড়লাম । হশিন্যা। কিসে মরল 
দেখা * গেলাম । মান হল সেঢ। মাদী আর বয়স্ক । হার গায়ে কোন 
আঘধাতব চিহ না দোখে মনে করলাম হয়তে। সেটাকে সাপে কামড়েছে। 
কিন্তু চবিবশ ঘণ্টার মবোই ওট। মারা পড়েছে । আমি পেছন ফিরে 
যেই হাতিতে উঠতে যাবো অমনি দেখলাম একটা পাতার গপব, টাটক' 
রক্তেব দাগ । দাগটা দেখে মনে হল যে জানোয়ারটার থেনে এই 
রক্ত এখানে এসেছে সে কিছুদন আগে ও এই মরা চিতলটাব কাছে 
ছিল। কিছুদূরে আর একফৌটা রক্ত । এই টাটক! রক্তের দাগ দেখে 
অবাক হয়ে দেখতে গেলাম কোথা থেকে এই রক্তটা আসছে, 

হাতিটাকে ইসারায় আমাকে অনুলরণ করতে বললাম । ষাট স্তর 
গজ যাবার পর পাঁচ ফুট উচু এক ঘন ঝোপের সামনে এসে পড়লাম; 
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রক্তের দাগ যেখানে শেষ হয়েছে--সেখানে এসে আমি ছুহাত দিয়ে 
ঝোপ ফাক কব্লাম। হাতির পিঠে মামি লাঠিটা ফেলে 
এসেছি । 

আমার হাতের নিচেই একটা চিঠল হরিণ পড়ে আছে । তার 
শিং দুটো যেন সামনে মোঁডা। একটা বাঘ হবিণউ।কে খাচ্ছিল। 
আমি সেই ঝোপটাকে সরালাম, বাঘটা এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে 
'শিপাল, যাব অর্থ হল, সে বেশ বিবক্ত হয়েছে আমার উপস্থিতিতে । 
গামি এখন মানে মানে সরে পড়লে সে বাঁচে। 

মামি বাঘটাে দেখে অতম্থ হকঠকিয়ে গেভি । আমাব হৃদ পি 
বন স্তব্ধ হয় গেছ্ছে। বাঘটা য়েক মুহুঠ সোঁজ। আনাপ মুখেক পদকে 
'তাঁকাল। শাঁবপব উঠে দাড়িয়ে ঘুবে সুন্দর ভঙ্গীতে তান পেছনের 
দিকেব ঝোপে লাফ মাবল। অথচ সে ইচ্ছে করলে -শামাব মাথায় 
একট! থাবাধ চাটি মারতে পারত । 

আমবা আসাব একট আগেই বাঘটা সেই কুলগাছের জঙ্গলে চি *ল- 
টিকে মেবেছে আর আড়ালে খাবার সময় রক্তের চিহ্ন রেখে গেছে। 
হাতির পিঠে যে ডিনজন ছিল তাব। দেখতে পোয়ছে বাঘটাকে 
লাফাে। নানু ত তাই দেখে আমাকে ভসিয়াব করার জন্য চেঁচাঁল 
__সাহেব, খুব ভ'সিয়ার, শে হ্যায় । 

মামাব লাকজনের। এবং হার। ফিপে গিয়ে সারাওব ছাল ছাড়াতে 
বস্ত হব পছল। মামি সেহ অবপনে এক কাপ গবম চ1 খেয়ে 
নেলাম । ,ব জাঘগার ঢাপ বক্ত দেখে হল।শ, সেখান আবার কিরে 
এলান। মামার সঙ্গেব ছজন লোক অননেকবারই আমার সঙ্গে শিকারে 
বেবিয়েছে স্ৃতপাং শিকার সম্বঙ্গে তাদেব একট আর্ভজ্ঞত' নিশ্চয় 
আছে। 

তারা সেহ রক্ত দেখে মতামত প্রকাশ করে বলল যে বাঘিনীব 
আবাতট' খুব গুকতন। আর কয়েক ঘন্টার মূধ্যহ সেট। মার যাবে। 
কেন্ত মামি তাদের সঙ্ষে এ বিষয়ে একমত হতে পারলাম ন।। কারণ 
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আমার মতে জাঘাতটা খুব বেশী নয় এবং বশুসময় যাবে তত তাড়াতাড়ি 
সে ভাল হয়ে উঠবে । ফলে তাকে পরে পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে । 
একট| সরু গভীর নালা একটি পাহাড় নরাবর চলে গেছে, তার 
ঢানদিকে॥ জরঞ্গলটা নালার দিকে ঢালু এবং সেথ জমিটার ওপর ঘন 
গাছের জঙ্গল । নালার জরমিটার ওপর রিঙ্গন আর নানান রকম 
আগাছার ঘোর জঙ্গল ৷ 
আমি ঠিক করেছিলাম নালার ডানদিকে আমার লোকজনদের 
পাঠিয়ে সবথেকে উচু গাছটায় চডতে বলব যাতে তারা আমার গতি- 
বিধির ওপর নজর রাখতে পারে । আর দবকান হলে তারা আমার 
নজর আনার জন্য শিস দ্রেবে। পাহাড়ার। খুব ভাল-শিয দিতে পারে। 
"তাদের বাধিনীর কাছ থেকে বিপদ হবার ৬য় নে: । কারণ তাদের 
দিকে কোন ঝোপ বা জঙ্গল নেই। সেহ খড় পাথরের কাছে চাঁপ। 
জায়গাটা থেকে বেরিয়ে সোজা যাচ্ছে বাঘিনীটা। নালার বা দিক ধরে 
উঠে গেছে । আমিও এই পাহাড় ধরে তাকে অনুসরণ করতে 
লাগল'ম | 
জঙ্গলে শিকারের কাহিনী বই পড়ে শেখা যায় না। সেহ পক 
অনুসরণের ক্ষোত্রেও তাই আমি যেভাবে অগ্ুসরণ শুর কবল'ম, সেটি 
আমার শিকার পদ্ধতির সবথেকে আকর্ষণীয় বিষয় বলে মনে হয়। 
সময় সময় এই কাজট। বেশ উত্তেজনাপূর্ণ বলে মনে হয় । অনুসরণের 
ব্যাপারে সাধারণতঃ ছুটি পদ্ধতি আছে । একটি হল চিহ্ন দেখে অনুসরণ 
করা অপরটি হল চিহ্ন না৷ দেখেই অনুসরণ করা কিন্তু সেখানে রক্রের 
কোন চিহ্ন নেই । এই পদ্ধতি ছাড়াও আমি অনেক সময় ঘা-এর 
মাছি বা মাংসভুক পাখীকে অগ্ুসরণ করে আহত জানোয়ারের সন্ধান 
পেয়েছি । রক্তের দাগ অনুসরণ করে খোজ করা খুবই সুনিশ্চিত 
ব্যাপার । কিন্তু আহত জানোয়ারের সবসময় রক্তপাত নাও 
হতে পাবে। 
তখন তাদের পায়ের দাগ বা গাছপালার অবস্থা দেখে অনুসরণ 
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করতে হয়। সাধারণত; মাটির অবস্থার ওপর অনুসরণের কাজ কঠিন 
কি সহজ তা নির্ভর করে। 

আনার ডাকের শব শুনে বাঘিনীট! সেই যে জায়গা! ছেড়ে উঠে 
দাড়াল, তখনই তার রক্ত ঝর। বন্ধ হয়ে গেছে । আর সে চলাব জন্য 
একটু একটু সে রক্তের দাগ রেখে গেছে-_-তার বিষিয়ে ওগা ঘা থেকে, 
তা৷ দেখে অনুস্রর্ণ করাও খুব কঠিন হয়ে দাড়াল । 

তাই জানোয়ারটার পায়ের দাগ ধরে এবং গাছপালার অবন্ত' 
দেখেই আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছিল। মামি যে মাটির ওপর 
দিয়ে যাচ্ছিলাম তাতে এভাবে অনুসরণ করা কঠিন হচ্ছিল না বটে, 
কিন্ত অনেক বেশী সময় লাগছিল । আর এরজগ্ভ বাপ্িনীরও সুবিধে 
হচ্ছিল। কারণ এতে তার ঘা-টাও শ্বুকোবে আর তাকে পাওয়াও 
কঠিন হয়ে পড়বে । গত কেক দিনের একটান। প্রচণ্ড পরিশ্রম 
আমাকে খুবই ক্লাস্ত করে ফেলেছিল । 

আমি প্রথম একশ গজ এক হাট উচু পাতা-বাহার গাছের ঝোপ 
দিয়ে অনুসরণ করে চললাম । এখানে অনুসরণে কোন ভয় নেহ। 
কারণ বাধ প্রায় সরলরেখাতেই গমন করেছে । এর পর শুরু হয়েছে 
ঘন রিঙ্গল গাছের ঝোপ। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল বাঘিনীটা 
নিশ্চয়ই এই গাছের মধ্যেই আছে । কিন্তু সে যদি আক্রমণ না করে 
তবে তাকে গুলি কর| যাবে না। কারণ এই রিঙ্গল বনের গাছের 
জড়াজড়ি কর। ঝোপের মধো দিয়ে নিঃশবে অনুসরণ করা অসম্ভব । 

আমি ঠিক ঝোপের মাঝখানটায় গেছি এমন সময় একটি কাকর 
ডেকে উঠল । বুঝতে পারলাম বাঘিনী তাহলে চলতে শুরু করেছে। 
কাকরটিকে দেখলাম একই জায়গায় পাড়িয়ে সমানে ডেকে চলেছে । 
তাতে অনুমান করলাম বাঘিনীটা পাহাড় বেয়ে ন! উঠে ৰা দিকের 
খোল! জায়গার দিকেই গেছে । 

আমি ফিরে এপে আরে! বাদ্দিক ঘুরে গেলাম। কিন্তু সেদিকে 
কোন খোল! জায়গ৷ দেখলাম না । সেই হরিণটাকেও দেখলাম ন!। 
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কাকরটা একটু পরেই থেমে গেল কিন্তু কতকগুলে। কালোপাখী ডাকতে 
শুরু করে দিল। বাঘিনীট! তাহলে এখনও এশিয়ে চলেছে, কিন্তু 
কোথা থেকে যে শব্দটা আসছিল সেটা আমি কিছুতেই ঠিক করতে 
পারলাম ন।। 


আমি এতদিন গর্ববোধ করতাম, জঙ্গলের এক অন্পুব গুণ হুল শব্দ 
কোঁথ। থেকে আসছে বা কতদূর থেকে আসছে তা! স্থির করা । কিন্তু 
এই প্রথম আমার মনে হল আদার সেই দুর্ঘটনার জনতা আমি আমার 
সেহ গুণটি থেকে বঞ্চিত হচ্ছি । 

আমি বন্ত বছর ব্যয় কৰেছি জঙ্গলের ভাষ। শেখার এবং নিরাপত্তার 
জনা । কিন্তু তাদের সেই ডাঁক শোনার আনন্দের জন্য আমি আর 
কানের ওপর নির্ভর করতে পার না । বনু বছর আগে তুরভাগয বশত 
পূর্বেকার বন্দুকের গুলি বড় এক দুর্ঘটনার ফলে এই কানের পর্দাটাও 
আহত হয়েছে । বাকী কানটাও ভাল নেই। ফলে আমি বেশ 
অন্ুবিধেতে পড়লাম । তবু এই অবস্থায় ও আমি কোন হিংস্র 
জানোয়াবকেও আমার ওপরে বেশী সুবিধে নিতে দেবনা । 

আমি আবার পাতা বাহারের ঝোপে ফিবে গিয়ে শুধু চোখের 
ওপর শির কবে বাধিনীটাকে খুজতে লাগলাম। এই জঙ্গলে প্রচুর 
শিকার আছে। 

ন্বর, কাকপ্ন, বানর, নানাজাতীয় পাখী । বাবটাকে ০ম বার-খার 
বিগত করছে তা বুঝতে পারলাম এবার আমি শব্দের ওপর নজর ন। 
দির বাধিনীকে পায়ে পায়ে লক্ষ্য করে অনুসরণ করতে লাগলাম । 
কখনও সে পাহাড়ে সোজ! এগিয়েছে, কখনও বা ঝোপের আড়ালে 
একে বেঁকে গেছে। পাহ্াড়টার মাথায় প্রায় একশগজ জুড়ে শক্ত 
ঘাস ররেছে এখান থেকে একট! সরু পথ পাহাড়ের চায় গিয়ে 
উঠেছে। ছোট শক্ত ঘাসের জমিতে আমি বাঘের পায়ের চিক হারিয়ে 
ফেললাম। 

বাঘনীট। বুঝতে পেরোস্থুল যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। ভাই 
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সে যতদূর সম্ভব নিজেকে আড়াল করে এগৌচ্ছিল। আমি প্রথমে 
ডান দিকের আগাছার জঙ্গলে এগোব ঠিক করলাম। যখন জঙ্গলটার 
সু-এক গজের মধ্যে এসে পড়েছি ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটা ভারী 
জানোয়ারের চাপে যেন একটা শুকনো ডাল ভেঙে যাবার শব্দ 
শুনলাম । 

আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলাম শক্টা বা দিকেব ঝোপ 
থেকে আসছে । কাছেই আমি ফিরে শন্দটাকে অনুসরণ করতে 
লাগলাম । সেদিন আমি দ্বিতীয় ভূল করলাম। চা করার জনা 
লোকজনকে ডেকে চীৎকার করে বলেছিলাম । কারণ পরে আমার 
লোকজনেরা আমায় বলেছিল যে আমি নাকি বাঘিনীর ঠিক পেছনেই 
খোলা জমিটা! পার হয়েছিলাম এবং আমি যখন ফিরে চলে এলাম 
তখন ঝোপের কয়েক গজ ভেতরে একট খোলা জায়গায় সে শুয়েছিল। 
হয়তো৷ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল । 

বাঁদিকের ঝোপে বাঁঘিনীর কোন চিহ্ন না পেয়ে আমি আবার 
খোল। জ্ারগায় চলে এলাম। আমার লোকেরা শিষ দিতে আমার 
লোকেরা যেদিংক আছে সেদিকে তাকালাম । আর ডানদিকের একটা 
গাহের উচু ডালে তারা রয়েছে। আমি তাঁদের হাত নেড়ে জানালাম 
যে তাদের আমি দেখতে পেয়েছি । তারাও সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে 
হাত নেড়ে দোখয়ে আনার নিচের দিকে দেখাতে লাগল । তারা যা 
বোঝাল ভা হুল বাবিনীটা পাহাড়ের শিখরে উঠে আবার গধারে নেমে 
গেছে । 

সামি তাদের কথামত যত তাড়াতাড়ি পারলাম সরু পথ ধরে 
শিখরে টদতে লাগলাম । ওপারে খোল! কিছুটা জায়গা চোখে পড়ল। 
এঁ খোলা জায়গার ঘাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর আগের দিন 
বিকেলে বৃষ্টি হওয়ার জন্ত সেই জমির ছাই মাটি ভিজে আছে। আমি 
সেই মাটির ওপর বাধিনীর পায়ের দাগ পেলাম । পাহাড়টা ধারে 
ধীরে দৈর্ঘ ঢালু নদীর দিকে নেমে গেছে। 
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আমি তল্লাকোটায় আসার দিন এই নদীট। পার হয়েছিলাম । 
বাঘিনীটা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তৃষা মিটিয়ে নদী পার হয়ে ওপারের 
ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে । আমি তাই দেখে পাহাড়েরে শিখরে 
ফিরে এলাম এবং আমার লোকজনদের ডেকে নিলাম। 

প্রায় সাত ঘণ্ট। আমি বায় করেছি বড় পাহাড় থেকে নদীটা পর্যন্ত 
বাঘিনাকে অন্থুসরণ করতে । দূরত্ব হবে প্রায় মাইল চারেক । দিনট। 
যদিও বার্থ তবুও বেশ উত্তেজনা পুর্ণ। আহত বাঘিনীর কবলে যাতে 
না পড়ি সেজন্য নিজেকে সতর্ক হয়ে অনুসরণ করার ফলে আমি কেপল 
নিজেই উত্তেজন। ভোগ করিনি । আমার লোকজনেরা গাছের ওপর 
থেকে বাঘিনী আর আমার ওপর লক্ষ্য করতে গিয়েও যথেছ উত্তেজন, 
উপভোগ করছে । আর সারাদিন পরিশ্রমও অনেক হয়েছে । সেই ভোর 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছি। এখন রাত ৮টায় কান্দে 
ফিরছি । 

পরদিন সকাঁলে উঠে আবার বাঘের চামড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে 
ছড়িয়ে শুকোতে দিলাম । আর কাচ জায়গাগুলোতে ছাই” আর 
ফটকিরি গু'ডে। ঘাসে লাগিয়ে দিলাম । আমার অন্ত লোদের! এ. 
অবপরে খেয়ে নাচ্ছল। 

বাঘের চামড়ার অনেক বেশী যত্ব করতে হর। চামড়া থেকে 
চবিট। ষ্দি সম্পুণণ ছাড়িয়ে ন। নেওয়া হয় এবং কাশ ঠেশট ও থাবার 
ভাল করে যত ন। নেওয়া হয় তবে লোমগুলে। খসে পঙতে থাকে, এবং 
চামড়াটাও নষ্ট হয়ে যায়। ছুপুরের আগেই বেরোবার জন্য আমি 
তৈরী হলাম। দুজন লোককে ক্যাম্পে রেখে গেলাম, তারা সারাওর 
চামড়াটার বাবস্থা করবে। আর চারজনকে নিয়ে আমি আগের দিন 
বিকেলে বাধিনীটাকে যেস্ছানে অসুলরণ করেছি সেই জায়গার উদ্দেশ্যেই 
'বেরিরে পড়লাম । 

ঘে পতাকার উপর দিয়ে ছোট নদীট। বয়ে গেছে মেট! বেশ 
চওড়। আর সমতল । উপত্যকার বা দিকে সেই পাহাড়টা যার ওধারে 
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আমি আগের. দিন বাঘিনীকে অনুনরণ করেছি, ও এ ডান ছাত্রের 
পাহাডুটার ওপর দিয়ে টনকপুরে যাবার রাস্তাটা চলে গেছে৷ 

যখন মামুষখেকোর ভয় ছিল ন! তখন এই দুই পাহাড়ের মাঝের 
উপত্যকাটায় খুব বেশীরকম ত্ল্লাকোটের গরু ছাগল চরানো হত। 
ফলে জমিতে অসংখা চলার দাগ রয়েছে ।, আর মাঝে মাঝে জলের 
নালা রয়েছে। ৃ 

উপত্যকার এখানে এই জায়গাগুলোতে আগাছা! আর জঙ্গলের 
ভিড় । এখানে নানারকম পশু সম্বর, কাকর, ভালুক শিকার কর! যায়। 
কারণ তাদের নখের চিহ্ন আছে। তবে মানুষখেকে। শিকারের 
স্বান নয়। 

বা দিকের পাহাড়ট1! থেকে উপত্যকার অনেকটাই দেখা যায। যদি 
দরকার হয় এই ভেবে আমি আমার লোকজনাদর পাহাড়ের মাথায় তুশ 
জ দূরে দূরে এক একটা গাছের ওপর চড়িয়ে ভাল করে চারপাশে 
দেখিয়ে নিচ্ছিলাম । 

তারপর আগের দিন বিকেলে বাঘিনীকে যে জায়গ। পর্ষস্ত অনুসরণ 
করেছিলাম সেইখানে সামি চলে এলাম । 

হিদের করে দেখলাম আম ৭ই এপ্প্রিল বাঘিনীটাঞ্ক আহত 
করেভি । মার আঞ্জ হল ১০ই এগ্রল । সাধারণতঃ বল। ঠযর় যে বাধ 
আহত হণার চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে আর বিপজ্জনক হয় ন!। অর্থাৎ 
আর দেখলেই ছুটে আক্রমণ করতে যায় না। অবশ্য আঘাতের 
গুরুত্ের ওপর ও কিছুটা নির্ভর করে। 

যে কে।ন বাঘ, যদি গায়ে আঘাত পেয়ে থাকে তবে সে কাছে গেলে 

সবে যায়। কিন্তু কোন বাঘ যদি খুবহ কাবু হয়ে থাকে তবে বেশ 
কিছু দিন পর্যন্ত সে বিপঞ্জনক হয়ে থাকে । আমি সঠিক ভাবে জানি 
না এই বাঘিনীটার আঘাত কি ধরণের £ তবে আগের দিন যখন সে 
আমায় আক্রম্ণ.করেনি 'তখন তার, আহত অবগ্ঠার কথা! ভোল। যায় 
ন1। তাকে এখন একটা মানুষখেকো বলেই ধরতে হবে। সে এখন বেশ 
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ক্ুধার্তত। কারণ সেই মেয়েটিকে সেও তার বাচ্চারা মিলে খাবার পর 
আজ পধন্ত সে কিছু খায়নি । 
বাধিনীট! একটা গভীর নাল। পার হয়ে তার ঝোপের মধ্যে 
ঢুকেহে। তাকে মঅহনবন করতে কৰতে গরু বাছুর টল্াচলের 
পথে এনে পড়লাম। এখানে সে নালাট! থেকে ডানদিকে 
গেছে। 
ত্রিশ গজ দূরে একট। ঘন পাভাওয়াল। গান রয়েছে । বাঘট। সার! 
রাঠ এই গাছের নিচেই শুয়েছিল। সে তার গায়ের জ্বালায় ছটফট 
করেছে । কিন্তু পাতাগু৮লাতে কোন রকমের দাগ নেঠ। এখান 
থেকে আমি নতুনভাবে তাঁর চিহ্ন দেখে এগোতে লাগলাম । যাতে 
তার খঞ্পরে না পড়ি তাঠ খুবই সতর্ক রইলাম । বিকেল পধন্ত কয়েক 
মাইল এগিয়ে গেলাম । 
সূর্য অস্ত যেতে আমি আমার লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পে 
ফিরলাম । তারা শোবার সময় বলল যে জঙ্গলের পশু-পাখীর আওয়াজ 
ধরে ভারা বুঝতে পেরেছে বাঘিনী কোন পথে এগিয়েছে | কিন্তু তারাও 
তাকে দেখতে পায়নি । 
হাওয়ার মধো হাঁটতে হাটতে আহত হয়নি এমন কোনো মানুষখেকো! 
বাঘকে শিকাব করার সব থেকে বেশী বিপদ হল, পেছন থেকে আক্রান্ত 
হওয়া। ছু দিক থেকে আক্রান্ত হওয়। তার চেয়ে কম বিপদের । যদি 
হাওয়াট! ডানদিক থেকে বইতে থাকে তবে বাদিক থেকে এবং পিছন 
থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে, এবং যদি বাঁদিক থেকে হাওয়া বইতে 
থাকে তবে ডানছিক থেকে ও পেহন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় 
থাকে। 
এই অবস্থায় সামনের দিক থেকে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে না। 
কারণ আমি অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি কোন বাঘ আহত হলে লে মানুষ- 
খেকো হোক বা না হোক সামনে থেকে কখনো আক্রমণ করে না। 
সাধারণতঃ মাম্ুষখেকোর। যতদূর লাফ দিতে পারে ততদূর থেকে অক্রমণ 
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করে। আহতর। একটু দূর থেকে দশ-বিশ গজ--কিংবা ত্রিশ গজ দূর 
থেকেও আক্রমণ করে। 

সুতরাং এইসব যা করতে হবে তা মুহুর্তের মধ্যেই করে ফেলতে 
হবে। কিন্ত পরের ক্ষেত্রে রাইফেল তুলে নিশানা করে গুলিটা করার 
সময় পাওয়া যায় ন । এক্ষেত্রে খুব দ্রুত গুলি করতে হবে । আর মনে 
প্রাণে প্রার্থনা জানাতে হবে এক বা ছু আউন্সের একটা সীসার টুকরে 
কয়েক শ পাঁউগ্তের পেশী আর হাঁড়কে যেন ঠেকিয়ে দিতে পারে। 

এই বাঘিনীট। সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল যে তার আঘাতেপ জন্থা 
সে লাফিয়ে মান্রমণ করত পারবে না, এবং আমি যদি তার নাগালের 
বাইরে থাকতে পারি তবে কিছুটা নিরাপদ থাকব । 

কিন্তু তাকে দেখার পর আজ চারদিন কেটে গেছে। শ্বতরাং এর 
মধ্যে হয়তো তার আখাতটা সেরে উঠেছে । সেটা সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকতে হবে। ঠাই ১১ই এপ্রিল যখন আমি সকালে একা একাই তাকে 
আগের দিন যে পধন্ত গেছিলাম সেইখান থেকে আবার যাত্রা শুরু 
করলাম, তখন থেকেই আমি বড় বড় পাথবের ঠাই, ঝোপ-ঝাড়, গাছ 
বা এমন কোন জিন্বি এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কারণ এসব 
জিনিবের পেছনে বাঁঘিনীটা আমার জন্য ওৎ পেতে থাকতে 
পারে। 

আগের দিন সে টনকপুরের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছিল। আবার 
আরেক জায়গ। দেখে বুঝলাম সে রাত কাটিয়েছে। এবার সে শুকনে। 
ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে ছিল। তারপর মে এগিয়ে গেছে । তার নতুন 
চিহ্ন দেখে এগোতে লাগলাম । সে ঘন ঝোপ-ঝাড় এড়িয়েই চলেছে! 
জলের নালা ধরেই সম্ভবতঃ এগিয়েছে । 

সে জন্তজানোয়ারের চলার পথ ধরেই এগিয়েছে । তাহ মনে হয় 
সে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলেনি । নিশ্চয়ই কিছু মীরার জন্য খাবার জন্য 
সে ঘুরছে। একটু পরেই একটা জলের নালায় সে একটা কয়েক 
সপ্তাহের মাত্র শিশু হরিণছান। মেরেছে । হরিণের বাচ্চারা বালির ওপর 
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শুয়ে যখন রোদ পোহাচ্ছিল তখনই সে তাকে মেরেছে । ছোট খুর 
হাড় হরিণটার কিছুই সে বাকি রাখেনি । আমি এখন তার মাত্র এক 
মিনিট কি ছু'মিনিট পিছনে আছি । 

এই সামান্য খাচ্টুকু্তে তার খিদে বরং বেড়েইছে। তাই আমি 
আারো সাবধ।ন হয়ে গেলাম । জায়গায় জায়গায় সেই জন্তর চলার 
পথট। নাল। আর বনের ঝোপঝাড়ের মধো দিয়ে একে বেঁকে গেছে। 
আমার অবস্থাটাও যদি ভাল থাকত তবে তাকে আমি পায়ে হেঁটেই 
ধরে ফেলতাম । কিস্তু আমার অবস্থা খুবই খারাপ । আমার মুখে 
আর ঘাড়ের ফোলাট। এমন বেড়েছে যে আমি মাথাটাকে আর ওপরে 
নিচে এপাশে ওপাশে নাড়াতে পারছিলাম না । আনার ব! চোখটা 
বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক এখনও একটা চোখ ভাল আছে আর 
সেটা ডান চোখ । আর এখনও আমি কিছুট। শুনতে পাচ্ছি 

সারাদিন ধরে বাঘিনীকে অনুসরণ করেও তাকে আমি একবারও 
দেখতে পেলাম না । সেও বোধহয় আমায় দেখেনি । সেখানেই সে 
জদ্লর নাল বা জন্তর্দের চলার পথ ধরে এগিয়েছে, সেই সময় আমি 
হল্লাটির ঝোপে জঙ্গলে ঘুরে তার পায়ের দাগ খু'জেছি। তাছাড়া 
জমিটাও আনা? পক্ষে স্থবিধাজনক ছিল না। আমাকে আনেক বেশী 
হাঁটতে হচ্ছিল। ফলে বাঘধিনী কিভাবে এগোচ্ছে তাকে কি করে বাগে 
আনবো তার কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি সেদিনের 
মত অনুসরণ করা ছাড়লাম । বুঝতে পারলাম বাধিনীট। গ্রামের দিকে 
এগিয়েছে । 


ক্যাম্পে ফিরে আমি বুঝঙ্সাম আমার খুব বিপদের দিন চলছে 
সমস্ত শিরীয় শিরায় কে যেন হ'তুড়ির মতো পিটোচ্ছিল। যা ভয় 
পাচ্ছিগপাম তাই হল। এক বিরাট ফৌঁড়ার বেদন! সাঁর৷ শরীরে ছড়িরে 
পড়েছিল । সারারাত ঘুমোতে পারলাম না। কেবল চা খেয়ে রাত 
কাটালাম। এজন্য আমি খুব ভীত হয়ে পড়লাম । কেবলই ষেন মনে 
- হাতে লাগল আর একট দীর্ঘ রাত আমাকে এই যন্ত্রণায় বসে বসে 
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কাটাতে হবে। আর কিছু একটা ঘটবে । কিন্তু সেটা! যে কি ঘটবে 
সেটাও যেন আমি অনুমান বা কল্পন! করতে পারছিলাম না। 

তল্লাদেশের মানুষদের আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচানোর জন্ত এবং 
নিজের 'ছুঃসময়” পার করার জন্য আমি এখানে এসেছি। কিন্তু 
আমি য। করেছি তাতে তাদের অবস্থা আরে! বিপদের হতে পারে। 

বাঁধনাট: এখন স্থঘ না হওয়। পধন্ত তার সব থেকে সহজ শিকার 
মানুষের প্রতি নজর দেবে । কারণ সে তার স্বাভাবিক শিকার 
ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত হয়েছে । সে তার ক্ষুধার জন্য এখন মানুষকেই 
খু'জবে। সুতরাং বাঘিনী এবং আমার মধ্যে এখন একটা বোঝাপড়। 
করতেই হবে। আর এই রাতটিই সব থেকে উপযুক্ত রাত । 

পাহাডী ব্যবস্থায় এক কাপ ছুধ চ1! খেয়েই আমি সা্ধাভোজন সেরে 
নেবার ব্যাবস্থা করলাম । চাঁদের আলোয় দ্লাডিয়ে দাড়িয়ে চা টা শেষ 
করলাম তাপপর আমার আটজন লোককে ডাকলাম । ধাঁদেন ভাল করে 
বৃঝিয়ে দিলাম পরদিন বিকেল পর্বস্ত যেন আমা জন্য এই গ্রামেই তারা 
অপেকা করে! আর আমি যদ্দি তখন ৭; রি তবে যেন তার৷ 
আমার জিনিষপত্তর বেঁধে পরদিন ভোরেই নৈনিতাল রওনা হয়ে যায়। 
কথাগুলে। শেষ করে আমি [বছানাটা থেকে আমার রাহইফেলটা নিয়ে 
উপত্যকার দিকে নেমে গেলাম । 


শেষ কয়েক বছর ধরেই আমার লোকজনের আমার সঙ্গে শিকারে 
সাথী হয়েছে । তার! তাই আমার ব্যবহার, সম্বন্ধে জানে । 'ভাই কোন 
কথা কেউ বলল না । কোথায় যাচ্ছি তাও জিজ্ঞেস করল না। কিংবা 
বাধাও দিল না। তারা দল বেঁধে চুপচাপ দাড়িয়ে দাড়িয়ে আমাকে 
চলে যেতে দেখল । তাদের গালে তখন যেন একটা চকচকে দাগ 
দেখেছিলাম । হয়তো চাদের আলোর জন্যই ওরকম দেখাচ্ছিল। 

ছোটবেলার কথা চিন্তা করলে যেটা থেকে আমি বেশি আনন্দ 
পাই তাহল শীতের কয়েকমাস আমর। দশ বারোজন মিলে চাদের 
আলোয় বনের রাস্ত। দিয়ে যে ঘুরে বেড়াতাম এবং ঘরে ফিরে এসে যে 
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কড়া চা খেতাম সেই দিনগুলির কথ! । এই হাটার সময় বনের মধো 
রাত্তিরে মানুষের মনে যে ভয় হয় সে ভয় আমাদের কেটে যেত, এবং 
রাগরে বনের মধ্যে যে শব্দ শোন! যেত তার সঙ্গে আমরা পরিচি 
হতাম । 


পরে বছ বরের অভিজ্ঞতা আমার আত্মবিশ্বাস আর জ্ঞানকে 
বাড়িয়েছে মাত্র । ১১ই এপ্প্রিল রাত্রে উজ্জ্বল টাদের আলোয় আমি 
যখন ক্যাম্প ছেড়ে বেরোলাম তল্লাদেশের মানুষখেকোর একটা হেস্ত-: 
নেস্ত করতে, তণন আমার মনে কোন ভয়ের অনুভূতিত ছিল না। 

পাথের প্রতি আমার এত আগ্রহের কারণ অনেক বছর আগে 
থাকতে । আমি এমন এক জায়গায় বসবাস করাতে বাধা হয়েছিলাম, 
সেখানে তার! প্রচুর পরিমাণে ছিল আর তাদের লক্ষা করার মত প্রচুর 
সময়ও আমার ছিল। খুব ছোটবেলায় আনার বাধ দেখন্তেই বেশী 
ভাল লাগত। গারবেশী কিছু ণয়। কিত্ত পবে বাদ মার|র স্পৃহা 
জন্মাল। তখনই এক নাধিকের কাছ থেকে পঞ্চাণ টাকার একটি 
রাইফেল কিনলাম, আমার মানে হয় যে সেটা কোথ। থেকে চুরি 
করেছিল । সেট। হাতে করে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরুতাম 

পারে অবশ্য আমার ঝোকটা বাঁড়ে বাঘের ছবি হোৌলার দিকে 
আমর অবশ্য তিনটি ইচ্ছাই পূণ হয়েছিল। বাঘের ছবি তুলতে 
গিয়েছে তাদের সম্বন্ধে না জান' অনেক বিবয় আম জানতে 
পারলাম । 

সরকারের কাছ থেকে অরণোর শ্বাধানত' লাভ করার পর য' 
আমি ছাড়া ভারতের আরেকজন মাত্র পেরেছিলেন, এবং যা থাকার 
ফলে আমার খুবই উপকার হয়েছিল; আমি বাসর অধ্যষিত অরণো, 
বনের মধো কোনরকম বাধা ন। পেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতাম । দিনের 
পর দিন বা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এবং এক একবার সাড়ে চারমাস 
ধরে.বাঘের চলাফেরা! লক্ষ্য করে, তাদের স্বভাব এবং বিশেষ করে 
তাদের শিকার পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলাম । 
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বাথ কখনে। তার শিকারের পিছনে ধাওয়া করে না। এক সে 
শিকারের জন্ত ওৎ পেতে বসে থাকে নতুবা তাকে গোপনে অন্ুসরণ 
করে। উভয় ক্ষেত্রেই সে হয় একেবারে লাফ দিয়ে নতুব। দৌড়ে 
গিয়ে একলাফে তার শিকার ধরে । যদি কোন জানোয়ার বাঘের এক 
লাফের দূরত্থ এড়িয়ে চলতে পারে, তার সঙ্গোপন অনুসরণ করে এড়িয়ে 
যেতে পাঁরে এবং তার-দৃষ্টি, গন্ধ বা শব্দের দ্বারা কোনরূপ বিপদ টের 
পেলেই বদি সে সঙ্গে সলে সাবধান হয়, তবে সে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে 
থাকতে পারে। পশুর ন্তায় গন্ধ এবং শব্দের স্থষ্ট অনুভূতি সভ্যতার 
বিকাশে মানুষ হারিয়েছে । আর মানুষ খেকে। বাঘের পাল্লায় পড়ালে 
মানুষকে তখন সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে হয়। 

আমি যখন অস্থিব হয়ে যন্ত্রণার জ্বালায় সে রাতে বেরিয়ে পড়লাম, 
তখন আমার সব থেকে যেটা অন্ুবিধে হচ্ছিল তা হল আমার একটি 
চোখই সক্ক্রিয় ছিল। আমি যদি বাঘের আওতার বাইরে থাকি তবে 
লে আমার বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারবে না । অথচ তাকে আমি 
দূর থেকে হত্যা করতে পারি। তাই আমি আমার লোকদের নৈনিতাল 
ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, বাঘের সঙ্গে পেরে উঠতে পারব 
না বলে নয়। আমার ভয় হয়েছিল আমি হয়ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে 
পারি আর আত্মরক্ষা করতে নাও পারি । 

কোন একট! জায়গায় একবার দ্বুরে বদি সেখানকার একটা মানচিত্র 
মনে মনে একে নেওয়া যায় তবে সেখানে পৌছতে দ্বিতীয়বার কোন 
অনসুবিধেই হয় না। 

আমি বাঘিনীটাকে যে পর্যন্ত অনুসরণ করছিল সেখান থেকে 
জাবার অনুসরণ করতে শুরু করলাম ।-_-সৌভাগ্য বশত: বাঘিনীট। জন্ত 
জানোয়ারের পথ ধরে চলছিল বলে আমার অনুসরণ করার কোন 
অসুবিধে হচ্ছিল না। সম্বর বা কাকর গুলো মাঝে মাঝেই বনের মধ্যে 
খোলা জায়গরি খ্াগ্ত বা আড়ালের জন্য বেরিয়ে আসছিল । যদিও 
আমি তাদের সতর্ক করে দেবার শব্দ-_ঠিকমত শুনতে পারছিলাম না । 
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তবে ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারছিলাম বাছিনী চলতে শুরু করেছে। 
আর কোন দিকে যাচ্ছে তারও একটা ধারণ করা ষাচ্ছিল। 

গরু ছাগল চলাচলের সরু আকা-বাকা পথট! ব। ঝোপঝাড় 
গুলো ঘুরে তার উল্টে দিকে গিয়ে আবার সেই দাগটা ধরার চেষ্টা 
করলাম। দেখলাম এই সরু পথটা অনেক বেশী দীর্ঘ । আমি একটা 
খোল। জায়গায় এসে পড়লাম। সেখানে দেখি ছোট ছোট ঘাস এবং 
বড় বড় ওক গাছ রয়েছে। বড় একটা গাছের ছায়ায় আমি থামলাম। 
গাছের ওপর একদল বাঁদর আছে বুঝলাম। গত আঠারো! ঘণ্টা ধরে 
আমি পায়ের ওপর আছি আর অনেকটা হেঁটেছি। জায়গাট। নিরাপদ 
দেখেই বসে জিরিয়ে নেৰ ঠিক করলাম । কারণ বদরের! বিপদ দেখলেই 
সতর্ক করে দেবে। গাছে হেলান দিয়ে সামনের ঝোপে মুখ করে আমি 
বসলাম আধ ঘণ্টা । সর্ধ প্রথম একট। বুড়ো বাঁদর আমাকে হুসিয়ারী 
জানাল। বাঘিনীট। তাকে দেখতে পেয়েছে । আমিও বাঘিনীটাকে শুয়ে 
পড়বার মুখে দেখতে পেলাম । আমার ডানদিকে একশ গজ দূরে এবং 
ঝোপ থেকে দশগজ বাইরে সে রয়েছে । আমার দিকে পাশ ফিরে 
শুয়ে সে বীদরটাকে একবার যুখ ফিরিয়ে দেখল । 

কালাধুঙ্গীতে আমি শীতকালে আমাদের প্রজাদের জমির ফসল 
শুকোবার সময় শুয়োর আর হরিণের হাত থেকে রক্ষ। করতে সাহায্য 
কৰি, তাই রাতে আমার শিকারের অভোস আছে। জ্যোতসা রাতে 
একশগক্জ দুরে যে কোন জানোয়ারকে আমি গুলি করতে পারি। 
অধর যার! নিজে নিজেই গুলি করতে শিখেছে তাদের মতো! আমি 
ছু-চোখ দিয়েই গুলি করতে পারি। এর ফলে এক চোখ দিয়ে আমি 
লক্ষ্যটাকে চোখে রাখতাম, অন্ত চোখে নিশানা! করতাম। তারপর 
গুলি চালাতাম । 

অন্ত সময় হলে আমি অপেক্ষা করতাম, বাধিনী উঠে দাড়ানো 
পর্যন্ত । কিন্তু এখন আমার ব। চোখটা! হুর্ভাগ্যবশতঃ বধ এবং একশ গছ 
দুরে একটা মাত্র চোখ দিয়ে গুলি করা অনেকটা বিপদের ব্যাপার । 
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আগের দরাতে বাঘিনী একট। জায়গাতেই শুয়েছিল এবং সারা 
প্লাত ধরে ঘুমিয়ে ছিল। হ্ৃতরাং আজও সে তাই করতে পারে । যদি 
সে এ ভাবে পেটের উপর ভর দিয়ে মাথাটা ওপরে রেখে শুয়ে থাকে 
এবং দ্বুমিয়ে পড়ে, তবে আমি এ গরু ছাগলের পথ ধরে ঝোপের মধ্যে 
গিয়ে, দশগজ দূর থেকে গুলি করতে পারি। অথবা! খোলা জায়গার 
ওপব দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গুলি কর! যায় এমন জায়গায় যেয়েও গুলি 
করতে পারি । 

যাই হোক, বাধিনীট! কি করবে সেই ব্যাপারে মনস্থির না করা 
পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আমার এখন আর করার 
কিছুই নেই। 

আধ ঘণ্টার ও বেশী সময় ধরে বাধিনীট। একই ভাবে শুয়ে রইল ।' 
মাঝে মাঝে মাথাট। এদিক ওদিক নাড়ায়। এঁদকে বুড়ে। বাদরটা 
ঘুমনে। স্থরে এক নাগাড়ে ডেকে যেতে লাগল। বাঘটা শেষ পর্স্ত 
ধীরে স্ুষস্থে উঠে দাড়াল তারপর আমার ডান দিকে হেঁটে চলে গেল। 
যেদিক দিয়ে সে এুসহিল সেদিকে দশ পনের ফুট গভীর ও বিশ-পচিশ 
ফুট চওড়া একটা খোল। নাঙ্গ। ছিল । আমি এই নালাটাকে পেরিয়েই 
এখানে এসেছি । 

'আঁমার আর বাঘিণীর মধ্যে দূরত্ব যখন ১৫ গজের মতন, তারপক্ষে 
আমাকে দেখা যখন আর সম্ভব নয়, তখন আমি তাঁকে আড়ালে 
অনুসরণ করতে শুক করলাম । 

গাছের আড়ালে আড়ালে একটু দ্রুতগতিতে আমি এগোতে 
লাগলাম। সে নালার ধারে পৌছতে পৌছতে আমাদেৰ মধ্যে ফারক 
রশল মাত্র পঞ্চাশ গজ । এবার সে আমার রাইফেলের নিশানার মধ্যে 
এসেছে। কিন্ু একট! ছায়ার কাছে দাড়িয়ে ছি বলে গুলি করা হল 
না। অনেকক্ষণ এইভাবে উদ্ধিগ্ন হয়ে সে একইভাবে দাড়িয়ে 
রইল, শভারপর নালাট! পার হবার জন্য খুব আস্তে আস্মে তার 
ধারে গেল। 
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বাঁধিনীটা এগিয়ে যেতেই আমি নিঃশবে নিচু হয়ে এগিয়ে, গেলাম। 

একটা বড় ভুল করলাম আমি মাথা নিচু করে দৌড়ে । মাত্র কয়েক 
গজ যেতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল । আমার কাছেই ছুটো৷ ওক 
গাছ কয়েক ফুট দূরে দূরে ছিল। তাদের ডালগুলো৷ ছিল পরস্পরের 
সঙ্গে জড়ানো । আমি রাইফেলটাকে ফেলে সেই গাছ বেয়ে দশ বারো! 
ফুট উঠে একটা ডালে পা! রেখে একট ডালে বসলাম। তাছাড়া 
পিহনের ভালটায় পিঠ দিলাম । আমার সামনে 'যে ভালট ছিল 
আমি তার ওপর আমার মাথাটা রাখলাম । ঠিক সেই মুহূর্তে আমার 
মাথার ফৌড়াটা ফেটে গেল, আমি ভয় পেলাম রক্তটা বুঝি মাথার 
ভেতরে চলে যাবে । কিন্তু ত। না গিয়ে আমার বা! কান ও নাক দিয়ে 
বেরিয়ে এলো । 

হঠাৎ কোন তীব্র বন্্ন! থেকে মুক্তি পাওয়। মানুষের বড় আনন্দের 
ব্যাপার। একজন ভুক্তভোগী লোক বলে ছিল কথাটি। তিনি চরম 
বেদনার পর বেদনা উপশমের স্খও পেয়েছেন। প্রায় শেষ রাতে 
হঠাৎ আমার যন্ত্রণাটা কমে গেল। পূর্বদিকে তখন আলে। দেখা দিতে 
শুর করেছে । আমি মাথাটা আস্তে আস্তে তুললাম। একট সরু 
ডালে চার ঘণ্টা বসে থেকে আমার পা ব্যথা করতে লাগল । আমি 
উঠে ভাল করে বসলাম । বুঝতে চেষ্টা করলাম আমি কোথায় আছি-_ 
আমার কি হয়েছে । আমার মাথা মুখ ও ঘাড়ের বিরাট ফোল ভারট। 
কেটে গেছে । আর বাথাটাও চলে গেছে । 

এখন আমার ইচ্ছে মতো মাথ! ঘোরাতে কষ্ট হচ্ছে না। আর 
আমার বা চোখটাও খুলে গেছে। আমি বেশ ভালোই দেখতে পাচ্ছি । 
বাধিনীকে গুলি করার একটি সুযোগ হারিয়েছি বটে, তবে এখন 
আমার বিপদ কেটে গেছে। বাঘধিনী এবার যত দূরেই যাক আমি 
তাকে দ্রুত অনুসরণ করে গুলি করার সুযোগ আবার পাবে ! 

শেষে যখন আমি তাকে দেখি তখন সে গ্রামের দিকে এগোচ্ছে! 
চারাগাছটা থেকে অতি কষ্টে লাফিয়ে নেবে রাইফেলটা ভুলে নিয়ে 
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আম্মি বাঘটাকে অনুসরণ করতে গেলাম । জলের কাছে নেবে আমি 
আমার জামা কাপড়.এবং নিজেকে সম্ভব মতো পরিস্কার করে নিলাম । 
আমার লোরুজজরনেরা আমার নির্দেশ মতো! সেই রাতট। গ্রামে কাটায় 
শি। তারা আমার ক্যাম্পের কাছেই আগুন জ্বেলে কেটলি করে জল 
গরম করে নিয়ে বসেছিল। আমার শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছে-_. 
এই অবশ্থীয় ফিরতে দেখে তার! আনন্দে লাফিয়ে চিৎকার করে 
বলতে লাগল-_মাজের! সাহেব! আপনি ভাল আছেন, আপনি 
ফিরেছেন ? ও 

উত্তবে বললাম,--হ্ঠা! ভালে! আছি এখন। আমি ফিরে এসেহি। 

যখন কোন ভারতীয় তার আন্ুগত্য প্রকাশ করে তখন তা বিনা 
ছিধায় এবং কোন মূল্য পাবার আশ! না রেখেই করে। 

তল্লাকোটে যখন গিয়ে পৌছলাম তখন গাঁয়ের মোড়ল আমার 
লোকজনদের জন্য ছুটো ঘর ছেড়ে দিল । কারণ বাহের রাত কাঠানে' 
নিরাপদ ছিল না। আমার এই কাল রাত্রিতে বিপদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
সচেতন থেকেও আমার লোক জনের! আমার কোন রকম সাহাযধা হতে 
পারে মনে করে বাইরে রাত কাটিয়েছে এবং এক কেটলি গরম জল 
করে রেখেছে চা-এর জন্তে যদি আমি ফিরি এই ভেবে । 

আমি চা খেয়েছিলাম কিনা আমার মনে নেই । তবে মনে আছে 
--কেউ আমার জুতো! খুলে ছিল। তারপর আমি বিছানায় শুয়ে 
পড়তেই কে ঘেন আমার গায়ে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল । 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি শান্তিতে ঘুমোলাম । কে যেন আমায় 
খুব জরুরী কাজে ডাকছে । কিন্ত কারা যেন বলছে মামার--ঘুম ন৷ 
ভাঙাতে। এই সব স্বপ্প দেখলাম । বারবার এই স্বপ্নটাই দেখলাম । 
কিন্তু ঘুমের নেশ' কাটিয়ে কথাটা সত্যি হয়ে উঠল। তাকে জাগাতেই 
ইবে। নতুবা! তিনি খুব রাগ করবেন। 

সঙ্গে সঙ্গে অপর জনরা বলল,--না, কিছুতেই আমরা তাকে 
জাগাবো না। তিনি খুব ক্লান্ত । 
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কথাটা গঙ্গারাম বলছিল। তাকে ডেকে বললাম লোকটাকে 
আমার-_কাছে নিয়ে আসতে । 

মিনিটের মধ্যে একদল ছেলে বুড়ো আমার ক্যাম্পে এসে ভিড় 
করল। গ্রামের উল্টো দিকে মান্ুষখেকোটা একটা ছাগল খেয়ে 
ফেলেছে--এই কথাটাই তার! উৎসুক হয়ে বলতে এসেছে। 

জুতো পরে তৈরী হতে হতে ভিড়ের মধো চাইলাম । * খু'জছিলাম 
ছুঙ্গীরসিংকে। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, ছাগর্গঞলো কোথায় 
মরেছে সেকিজানে। আর আমাকে কি সে ওখানে নিয়ে যেতে 
পারবে। 

ছুগগারসিং আগ্রহের সঙ্গে উত্তর দিল _্থা নিশ্চয় আমি জানি। 
আর আপনাকে নিয়ে 'ঘেতে পারবো । 

গীয়ের মোড়লকে ভিড সরিয়ে ফেলতে বলে আমি ২৭৫ রাহফেলট 

নিয়ে ভুঙ্গারসিংকে সঙ্গে করে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়লাম। 

ঘুমিয়ে মামার শরীরট1 খুব তাজ! হয়ে উঠেছিল। আর এখন 
মাথার ব্যথার জন্য আমাকে আস্তে আস্তে হাঁটতে ও হবে না। আমি 
বেশ জোরে হাটতে পারছি। গত কয়েক সপ্তাহের মধো আমি এই 
প্রথম বেশ স্বচ্ছন্দে কোনরূপ অশ্নবিধে ভোগ ন। করে হাটতে পারছি! 

আমি যেদিন তল্লাকোটে এসে পৌছেছি,_-সেদিন এই দ্ুঙ্গারসিংই 
আমাকে গাঁয়ের মধা দিয়ে নিয়ে এসে একটা সরু পিঠের মধ উচু 
জায়গায় হাজির করেছিল। আমি এখানকারই একটা উপত্যকায় 
বাঘের বাচ্চা-ছটোকে মেরে ছিলাম। আর বাঘিনীটাকে আহত 
করেছি। বাঁ-দিকের উপত্যকায় একট? উঁচু জায়গ! থেকে গরু ছাগল 
যাতায়াতের একটা ধীরে ধীরে পথ নেমে গেছে । 'এই উপতাকাতে 
ছাগলগুলে বাধিনীর,হাতে মারা পড়েছে । 

ছেলেটার পিছন পিছন আমিও দৌড়ে নামতে লাগলাম । খাঁড়াই 
এবং ভাঙাচোরা পথ ধরে একে বেঁকে প্রার পাঁচ-দখগজ যাবার পর 
পথট! একটা ছোট নদী পার হয়ে গেছে এবং তারপরই সেই ন্বীটার 
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বা দি্তকর তীরে উপত্যকাট নেমে গেছে এই পথটা যেখানে নদী পার 
হয়েছে তার কাছেই খোল! ও সমতল একটা জায়গা আছে । এই খোল 
জায়গাটার ডান দিকে পাথরের সারির মতন আছে । এর উল্টে। দ্বিকে 
একট ছোট গুহা এবং এই গুহার মধো তিনটে ছাগন্গ মরে 
পড়েছিল । 

ছেলেটা পাহাড় খেয়ে আমাকে নিয়ে বখন নামছিল তখন সে 
বলল, কতকগুলো ছেলে দুপুরের দিকে অনেকগুলো ছাগল নিয়ে এ 
খাদের মধ্যে চরাচ্ছিল। তখন একটা বাঘ অর্থাৎ মান্ুষখেকোটা হঠাৎ 
সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তারপর সেটা ছাগল মারে । বাঘ দেখেহ 
ছেলেগুলো ভয়ে দৌঢতে শুরু করে, আর চিৎকার করে । কাছেই কিছু 
লোক কাঠ কুড়োচ্ছিল, তারাও তাতে যোগদিল। গাগলগুলোর 
ছুটোছুটিতে আর লোকজনের চিৎকারে বাঘটা সরে গেল, কিন্তু কোন 
দিকে গেল তা! কেউ বুঝতে পারল না। 

লোকজনের! তিনটি মরা ছাগল নিহুয় দৌড়ে গ্রামে গিয়েছিল 
আমাকে খবর দিতে । আর তিনটি ছাগল পিঠ ভেঙ্গে এখানেই 
পড়ে রইল । 


আমি নিঃসশ্দেহ যে সেই আহত মানুষখেকোই এ ছাগলগুলো 
মেরেছে । কারণ গতরাতে সে গাঁয়ের দিকেই যাচ্ছিল। 'গাগাড। 
আমার লো'কজনের। বলছিল, আমার ফেরার ঘণ্টা খানেক আগে একট! 
কাকর এই ছোট্ট নদীর তীর থেকে ডাকছিল। তারা প্রায় একশ গজ 
ঘুরে থেকেও শুনতে পেয়েছে । ভারা ভেবেছিল, আমাকে দেখে 
কাকরটা বোধ হয় ডাকছে । তাই আগুনটাকে তার। আরো জোরে 
উদ্ফে দিয়েছিল । 

খুব সৌভাগোর বিষয় । তারা তখন আগুন উত্তে দিয়েছিল । কারিণ 
আমি পরে দেখলাম যে বাঘিনীর পায়ের দাগ এ আগুনের সীমানা 
এড়িয়ে গ্রাম্নের মধো গিয়ে ঢুকেছে । নি্চয় কোন মানুষ শিকারের 
চেষ্টা । মানুষ 'পাহাড়ে গ্রামেইে কোথাও লুকিয়ে ছিল। প্রথম 
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নুযোগেই তাই ছাগল গুলোকেমেরেছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে সে 
এই কাজ সমাপ্ত করেছে। কারণ 'আঘাতের ফলে সে খুব খোঁড়াছিল। 
জায়গা আমার চেনা,ছিল না। আমি তাই" ছুক্গারসিংকে জিজ্ঞেদ 
করলাম, বাঘিনীটা কোন দিকে গেছে মনে হয়? 

উপত্যকার দিকটা দেখিয়ে সে বলল এ দিকেই-ঘন জঙ্গল । তাই 
বাঘিনী নিশ্চই এ দিকে গেছে। আমি এ দিকে যাঁব বলে তাকে সব 
জিজ্ঞেস করে জানছি, এমন সময় একটা! কালেগী পাথী ডেকে উঠল। 
ডাক শুনে ছেলেটি ফিরে তাকাল আর পাহাড়ের উপর দিকে চাইল। 
আমাকে দে বলেছিল পাখীটা এ দিকে ডাকছে । 

আমাদের বা দিকে পাহাড়ট। খাড়। উঠে গেছে আর সেখানে কিছু 
ঝোপ আর কয়েকটা গাছ রয়েছে । আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম বাঘট! এ 
পাহাড় বেয়ে ওঠে নি। আমাকে খুঁজতে দেখে ছুঙ্গারসিং বলল যে 
পাখীটা, পাহাড়ের ওপর থেকে ডাকছে না। পাহাড়ের ওদিকে একটা 
নাল! রয়েছে । সেই দিক থেকে ডাকছে । আর পাখীটা আমাদের 
দেখতে পায়নি। শ্বতরাং সে বাঘটাকে দেখেই ডাকছে। 

দুঙ্গারসিংকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে 
সে ষেন দৌড়ে গ্রামে পৌছে যায়। তার ফেরার সময় সমস্ত পথটা 
আমি রাইফেল ধরে পাহারা দিলাম । যতক্ষণ না সে নিরাপদ এলাকায় 
পৌছয়। সে চলে গেলে একটা সুবিধে মত বসবার জায়গা খুজে 
নিলাম। 

উপত্যকার এদিকে বড় বড় পাইন গাছ। তার ত্রিশ চলিশ ফুটের 
মধ্যে কোন ডাল ন থাকায় তার উপর চড়া অসন্ভব। তাই আমাকে 
প্রয়োজন হলে মাটিতেই বলতে হত। আমি 'চিন্ত। করতে লাগলাম 
বাঘিনীট! যদি রাত না হও পর্যস্ত না ফেরে আর ছাগলের মাংসের 
থেকে যদি মানুষের মাংসই বেশী পছন্দ হয়, তবে টাদ ওঠার আগে 
পর্যন্ত ছু-তিন ঘণ্টার অন্ধকার আমাকে অনেকখানি ভাগ্যের ওপরই 
নিঙভর করতে হবে। 
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বী দিক থেকে ভান দিকে পাহাড়ের সারিতে একটা বড় চ্যাটান্দে 
পাথর রয়েছে । তার কাছেই রয়েছে আরেকট। ছোট পাথর । অর 
ছোট পাথরে বসে ঝড় পাথরের আড়ালে থেকে দেখলাম, যদি বাঘিন্ট 
আমার অনুমান মত নিদিষ্ট পথ ধরে আসে তাহলে সে শুধু আঙ্কা 
মাথাই দেখতে পাবে । তাই ঠিক করলাম এখানেই বসব। 


আমার সামনে চষ্লিশ গজ চওড়া একটা গাছ এবং ওধারে কুড়ি ফুট 
উষ্চু পাড় রয়েছে । সেই পাড়ের ডান দিকে পাহাড়টা খাড়া উঠেছে। 
লোকজনের! যত্তক্ষণ ছিল গর্তের মধ্যে এ ছাগল তিনটেও জ্যান্ত ছিল। 
এখন তারা মৃত। ছাগলগুলোকে মারার সময় বাঘিনী একটা ছাগলের 
পিঠের চামড়া তুলে ফেলেছিল। 

কালেখ পাখীট1 এখন আর ডাকছে না। আমার চিন্ত। অন্যদিকে 
ঘুরতে লাগল। পাখীটা কি ছেলেটার পিছনে বাঘিনীটাকে যেতে 
দেখে ডেকেছে না বাঘিনীকে ফিরে আসতে দেখে ডেকেছে । কি 
করবো৷ ভাবছি । অপেক্ষা করবো ন1 উঠে ব্যাপার দেখবো । বেলা 
ছটোর সময় আমি আমার জায়গাটাতে বসেছি। আধ ঘণ্টা বাদে 
একজোড়। হিমালয়ের ম্যাগপাই পাখী উপত্যকা ধরে এলো। এর! 
বাসা বাধার সময় ছোট ছোট পাখীর বাম। ভেঙে'দেয়। কিন্তু এই 
সুন্দর পাখীদের একটা অদ্ভুত ক্ষমত| আছে। যেখানেই মড়ার গন্ধ 
সেখানেই তার! হাজির হয় । 


ছাগল গুলোকে দেখে তারা ডাক বন্ধ করে সাবধানে এগোতে 
লাগল। যে ছাগলটার পিঠের ছাল ছাড়ানো ছিল তার ওপর তারা 
সু"সিয়ারী ডাক ডেকে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ ধরে একটা শকুনি 
উড়ছিল। ম্যাগপাইগুলোকে মরা মাংসের পাশে বদতে দেখে এখন 
সেটাও পাইন গাছ থেকে নেবে শুকনো আর একটা ডালে বসল। এই 
ছোট আকারের সাদা বুক, কালে। পিঠ ও লাল মাথা ওলা বড় জাতের 
শকুনগুলো! সর্ধদ। আগেই মড়ার গন্ধ পায়। 
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এই শকুন আসাকে আমি স্বাগত জানালাম। কারণ এর দ্বারাই 
আ্লামার ঈপ্নিত খবর আমি পাব। একট! পাইন গাছের ওপরে বসে 
টু সমস্ত জায়গাটাই দেখতে পাচ্ছিল অনেক দূর পর্ধস্ত । সে নেবে 
এলে বুঝতাম বাঁঘিনীটা অন্যত্র চলে গেছে । কিন্তু সে যদি এ ডালেই 
থাকে তবে বুঝতে হবে বাঘিনীটা কাছাকাছি কোথাও আছে। আরো 
আধ ঘণ্টা এই ভাবেই বসে রইলাম । ম্যাগপাই দ্ুটে। খেতেই লাগল 
আর শকুনিটা একটা গাছের ডালেই বসে রইল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই কালে! মেঘে নূর্ধটাকে ঢেকে ফেললো । ফলে 
পাখীটা।৷ আবার ডাকতে শুরু করল। আর ম্যাগপাহ ছুটে! চিৎকার 
করতে করতে উপতাকা বরাবর নেবে গেল। অর্থাৎ বাঁঘিনী "আসছে! 
আগের দিন রাঁন্তে মাথাট। ঘুরে যাবার জন্-_ম্ুযোগট! নষ্ট করেছি । 
কিন্ত আজ আমার অনুমানের আগেই গুলি করার সুযোগ পাবে । 

পাহাড়ের ওপর ঝোপ থাকার জন্ত নালাট! আমার নজরে আসা ল 
না। বাঘিনীটা খুব ধীরে ধীরে আমার দিকে চেয়েই সমতল উ"চু জমিট! 
দিয়ে এগোচ্ছে । আমার মাথাটা শুধু দেখ। যাচ্ছে । নরম টুপিট। চোখের 
ওপর পর্বপ্ত নামানো । আমি যদি স্থির নিশ্চল থাকি তবে সে আমায় 
দেখতে পাবে না । তাই রাইফেলটাকে রেখে আমি পাথরের ওপর 
স্থির হয়ে বসে রইলাম। আমার উল্টো দিকে এসে সে মাটির ওপর 
বসল। আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যবধান রইল শুধু বড় একটা পাইন 
গাছ। আমি তার একদিকে মাথাটা অন্যদিকে লেজের কিছুটা দেখতে 
পাছিলাম। তার ঘারের ওপর মাছি বসে বিরক্ত করছিল বলে সে 
লেজ দিয়ে তা তাড়াবার চেষ্টা করছিল । 

বছর আটেক আগে বাখিনী যখন আরে। তরুণী ছিল তখন লে 
কোন সজারুর সঙ্গে মুখোমুখি হতে গিয়ে আহত হয়েছিল। তার এই 
আঘাতের সময় তার বাচ্চ৷ হয়ে থাকবে এবং স্বাভাবিক শিকার ধরে 
বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্ত খাস্থ আহরণ করার ক্ষমতা তার নিজের 
ছিল না । ফলে সেমান্তধ মারার দিকে নজর দিয়েছিল । 
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তল্লাদেশের লোকের! এই বাঘিনীর হাতে ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 

ছিল। কিছুক্ষণ পর মে উঠে তিনপাহ্র গিয়ে আমার দিকে পাশ ফিরে 
ছাগলের দিকে তাকাল । চ্যাটানো পাথরের ওপর কম্ুই রেখে আমি 
তার হৃদপিগুটা যেখানে, সেখানটা অনুমান করে ঘোড়া টিপলাম । 
দেখলাম পিছনের পাহাড়ের একটু ধুলো উড়ল। ববতে পারলাম 
গুলি ওর গায়েই লাগেনি । গুলিটা খেষে বাঘিনীট! সামনের দিকে 
লাফ দিল। তারপর সে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে আরেকটা গুলি করার 
আগেই ছুটল । র 

আমি এবার ক্মজের উপর ক্ষেপে গেলাম । এখং শালো৷ করে গুলি 
করার সুযোগ পেয়েও মারতে পারলাম না দেখে আমার খুব জিদ 
চেপে গেল। আমি বাঘিনীর পিছনে ছুটতে লাগলাম । খাডাই পযস্ত 
অনুসরণ করে আমি হেঁচড়ে হেঁচড়ে একটা চলাচলের পথে নামলাম । 
বাঘিনীট। নিশ্চই এই পথ দিয়ে গেছে । এই পথের উপর নদীটা পার 
হয়ে বাঁ দিকের পাহাড়ে পাইন গাছের বন । এই পথ ধরে পঞ্চাশ/ষাট 
গজ যাবার পর একট! ঘুরাল হু"সিয়ারী জানাল। বাঘিনীটা হয়তো 
ডানদিকের ঘাসে ঢাক! পাহাড়টায় আছে । আমি তাকে'দেখার জন্য 
ঘুরে দীড়াতেই দেখি গায়ের একজন লোক সেই উপ্চু জায়গাটার ওপর 
াড়িয়ে আছে। ূ 

আমাকে দেখতে পেয়েই তারা হাত নাড়িয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে 
যেতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়তে লাগলাম। একট গিয়েই 
দেখলাম তাজা রক্ত । জানোয়ারের চামড়া ছিলে থাকে । যখন তাব৷ 
স্থির হয়ে দাড়ানো অবস্থায় গুলি খায় তখন যদি পুরো বেগে ছুটতে 
থাকে তবে, তার চামড়ার ফুটো আর মাংসের ফুটোটা! আর এক লাইনে 
থাকে না। তাই দৌড়নোর সময় তার আঘাত থেকে কম রক্ত 
ঝরে পড়ে। তবে সে যখন থেমে যাঁয় তখনই রক্ত ঝরতে 
থাকে। হত সে আস্তে আস্তে চলতে থাকে ততই তার রক্ত ঝর। 
বাড়তে থাকে। 

৫৯ 


আমি তার রক্তের ছিটে দেখেই বুঝলাম সে তখনও ছুটছে । তাই 
আমিও জোরে দৌড়তে লাগলাম । আমি নিজেকে সামলাতে না পেরে 
সরু একটা রাস্তার ওপর থেকে খাড়া ভাবে পড়ে গেলাম । দশ পনের 
ফুট নীচে একট রডোড্রোডন গাছের চারায় নিজেকে সামলে নিয়ে 
নরম মাঁটির ওপর পাঁ ঠৃকে দাড়ালাম । বাঘিনীকে ধরার সযোগ চলে 
গেলেও বৃঝলাম এবার স্পষ্ট রক্তের দাগ ধরে এগোতে পারব। 

পায়ে চল! রাস্তাটা এবার ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের উত্তর 
ধার ধরে পশ্চিম মুখী হয়ে চলেছে । এই পথ ধরে ছুশগজ এগিয়ে 
আমি খুব সাবধানে সমতল জায়গার দিকে এগোতে ঘ্রাগলাম। আমি 
নিশ্চিত ছিলাম যে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আহত বাঁঘিনীটা আমাকে 
দ্বেখা মাত্রঈ আক্রমণ করবে । আর 'তখন আমাকে একট। মাত্র গুলি 
' নিয়েই তার মোকাবিলা করতে হবে । আমি তাই রাইফেলের বেল্টটা 
খুলে আর একবার ভালো করে কলকাতার ম্যান্টল কোম্পানীর কার্টিজটা 
দেখে নিলাম। আমি গুলিট। ভরে নিয়ে রক্তের দাগ ধরে পাতা! 
বাহারের ঝোপে এগোতে লাগলাম । হয়তো! সে কাছেই কোথাও শুয়ে 
আছে। ঝৌপের তিন গজের মধ্যে এসে ডানদিকে রাস্তায় একটু 
নড়াচড়। দেখে দাড়ালাম । বাঘিনীটা লাফ দেবার জন্ত তৈরী হচ্ছে। 
যদিও সে আহত এবং ক্ষুধার্ত তবু শিকার করার ক্ষমতা ওর আছে। 
কুড়ি বছর ধরে সে মানুষ শিকার করছে । তবে তার লাফট। দেওয়৷ 
আর হয়নি। কারণ সে উঠে দীড়াতেই আমার গুলি তাকে এফৌড় 
ওফোড় করে দিল আর দ্বিতীয় গুলিতে তার ঘাড ভাঙল । 

দিনের পর দিন খালি পেটে কষ্ট ও পরিশ্রমে পর আমার সমস্ত 
শরীর তখন কাপতে লাগল। বন্ধ কষ্টে আঙ্ি সেই বাকটার কাছে 
এসে পড়লাম । রডোড্রেনডনের বীজটা ন1 পড়লে নিচের পাথরে পড়ে 
আমার প্রাণটাই হয়ত যেত। 

আমার লোকজন্র। আর গ্রামের সমস্ত মানুষ তখন হুই পাহাড়ের 
মাঝে উপ্চু জায়গাটায় এসে জড়ো হয়েছে । আমি তাদের দিকে টুীটা 


ও 


সবে তুলেছি নাড়াইও নি অমনি তারা ছেলে বুড়ে৷ সকলে চিৎকার 
করতে করতে দলে দলে নেবে আসতে লাগল । অভিনন্দনের হিড়িক 
কমতে বাধিনীটাকে একট! বাশের সঙ্গে বেঁধে দিল। কুমায়ুনের বেশী 
গধিত ছয়জন গাড়োয়ানী বিজয়গর্ষে তল্লাদেশের মানুষখেকোকে বয়ে 
নিয়ে- তল্লাকোটে এসে পৌঁছল । মেয়ে ও শিশুদের দেখাবার জন্ত 
বাধিনীটাকে একটা খড়ের বিছানা পেতে শোয়ানো হল.। কয়েক 
সপ্তাহ পর আঙ্লি পেট ভরে খেয়ে কাম্পে ফিরে গেলাম । ঘণ্টা খানেক 
পর আমি বাঘিনীটার 'ছাল ছাড়াতে শুরু করলাম । 

৭ই এপ্রিল যে গুলিটা ছু"ডেছিলাম সেটা দেখি বাঘিনীর ডান- 
দিকের কাধে জোড়ার মধ্যে শক্ত ভাবে আটকে রয়েছে। দ্বিতীয় আর 
তৃতীয় গুলিট। গায়ে লাগেনি । ১২ই এপ্রিলের গুলিট। ম্যাগাভেদ 
করে গেছে। হাড়ে লাগেনি। আর পঞ্চম ও বঙ্গ গুলিতে সে মারা 
গেছে। ডান পা ও কাধের থেকে আমি প্রায় বিশট1 সজারুর কাট' 
বের করলাম । এই কাটাগুলো তার পেশীর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল 
আর এগুলোই হল বাঘিনার মানুবখেকে। হওয়ার কারণ । 

পরদিন আমি চামড। গুলোকে শুকোলাম। তিন দিন পর আমার 
ছুর্ভাগ্যের দিনগুলো! পিছনে ফেলে আমি নিরাপদে বাড়ি ফিরে 
এলাম। বেনেশ সন্ৃদয় হয়ে ছুঙ্গারসিং আর তার ভাইকে ডেকে 
পাঠালেন এবং আল মোড়ার একট। অনুষ্টানে, আমাচক তারা যে সাহাষা 
করেছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানানে। হল এবং তাদ্দের আমার 
কৃতজ্ঞতার নির্দেশ স্বরূপ উপহার দেওয়া হল : 

নৈনিতালে ফিরে আসার এক সপ্তাহ পরে স্যার ম্যানকমহেলি 
কর্ণেল ভিক নামে জনৈক কার্ধবিশেষজ্ঞের কাছে আমাকে পাঠালেন। 
তিনি লাহোরে তার হাসপাতালে তিন মাস ধরে আমার চিকিংসা 
করলেন। আমার লোকজনের সঙ্গে সহজেই যাতে মিশতে পারি তার 
জন্য কানটাকে সেই রকম করেদিলেন। আর আমি এর জঙ্ক/ আমার 
পাখীর গান শোনার আনন্দ ফিরে পেলাম । 


৬১ 


সম্পুর্ণ শিকার 
উপন্যাস 
নরখাধকের 


সন্ধানে 
কেনেথ আ্যাগ্ডারসন 





_ কেলেখ আ্যাগ্ডারসন-_দক্ষিণ ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে ছল ভ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। বিখ্যাত শিকারী কেনেথ আ্যাগারসন। 
হিং শ্বাপদ সন্কুল জঙ্গলের বাধ, হাতি আর চিত। শিকারের 
প্রত্যক্ষ ঘটনা নিয়ে লিখেছেন অসাধারণ শিকার সাহিত্য হ৷ 
পড়লে মনে পড়ে বিচিত্র সুন্দর ভয়ংকর ভয়াল অরণ্যের কথা | 

কেনেথকে তাই বল! হয় দাক্ষিণাত্যের জিম করবেট। মেই অসম 
সাহসী মানুষটির অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বাছাই কর। কাহিনী 
শোনানে। হলে। ৷ 


নরখানকের সন্ধানে--১ 


॥ এক ॥ 


মান্াজ প্রেসিডেন্সির টিটু,র জেলার উত্তর পূর্ব অংশে ছোট্ট 
একটি উপগ্যক! যেখানে চামাল! আপন মহিমায় বিরাজ করছে। 

কুদ্দাপ্প। জেঙলাটি ঠিক এই উপত্যকার উত্তরে । ছোট্ট এই 
উপতাকাটি নেহাৎ ছোট নয়। এর যূল অংশ তিন মাইল চওড়া 
জায়গ! নিয়ে সাত মাইল টান। উত্তরে চলে গেছে; এরপর এক্স 
অপরিসর ছুটে! শাখ। ইংরেজী ৬-এর মত ছদিকে ভাগ হয়ে উত্তর 
পশ্চিমে একটি এবং উত্তর-পূর্বে চার মাইল মত আরেকটি শাখা চলে 
গিয়ে কুন্ধাঞ্পার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত একটি বিরাট হুরারোহ 
পর্বতের নীচে অস্ত ঘোষণা করেছে। 

কল্যাণী একটা মনোরম নদী, এই উপত্যকার উত্তর-পূর্ব ঘে'সে 
গুগল পেন্ট! ও উন্বাল মেরু নামে ছুই অরপ্যরাশি শোভিত উপত্যকার 
বুক দিয়ে উৎরাইতে এসেছে। 

বারোটি মাস, এমনকি গ্রীষ্মের প্রথর রৌদ্রতপ্ত দিনেও এখানকার 
জলশয়গুলোতে হিম শীতল জঙ্গ বন্দী থাকে । 

কল্যাণী এরপর প্রধান উপত্যক। ধরে দক্ষিণগামী হয়ে অবশেষে 
নাগাপাতল। গ্রামে দৌড় শেষ করেছে। 

প্রাচীন একট। হৃদ আছে এখানে, চন্দগিরির রাজার! এবং তার 
আরো! অনেক পরে টিপু সুলতান প্রচণ্ড গরমকার্লে খর! কবলিত 
 শ্রামে জল মরবরাহের জন্ক চেষ্টা করেছিলেন এই হুদে বাধ দিতে । 

বনধিভাগের পক্ষ থেকে এই হুদের দক্ষিণে একট! বাংলো তৈরি 
হয়। বেশ সুন্দর করে পুরু খড়েরসছাউনি দেওয়া বাংলোটি তৈরী 
হয় পুরোনো বীধটির কোল ধে'সে। আরে পল্সী রঙ্জম পেট গ্রামটি 
এই বাংলোর মাইল দেড়েক দূরত্বে । প্রায় আধুনিক কালের গলা 
ধেতে*পারে গ্রামটিকে । 


চামল! উপতাকার সন্পুর্টাই খন জঙ্গল। উপত্যকার্টি শিকার 
পংরক্ষিত এপাকা ছিপ বৃটিশ রাজতে। পূর্বে ভিরুলটি অঙগল। এই 
জজলের অস্তিম সীমান। দিদে শিত হয়েছে নামকরা ভীর্থ 
স্থান, তিরুপটির মন্দিরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে । আর পশ্চিমে মাছে 
বাখর! গেট বন বিভাগ, দক্ষিণে সুপ্রাচীন চন্দগিরি নগর । এখানে 
মতীতে ৫গীরবের মৌন কীন্তি বীব দর্পে ঘোষণা করছে নগরের বনু 
যুগের প্রাচীন হুর্গ | 

একটি মিটার গেজ রেলপথ চন্দগিহির গ। দিয়ে অথচ ছোয়। 
বাচিয়ে তিরুপটি ও রেনিগুপ্টার দিকে এগিয়ে গিয়ে মিশেছে 
নাদ্রাজ-বোম্বাই ব্রডগেজ লাইনে । দীর্ঘ দিন ধরে শরুর গাড়ি চলার 
জগ্, আপনা আপনি একট। একটা অপ্রসস্থ রাস্তা চন্দগিরি 
রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাডে তিন মাইল অত গিয়ে রঙ্গমপেট-এ 
এসে একটু দাড়িয়ে, আবার দেড় মাইল উত্তরে ঘুরে নাগাপাল! 
পর্যস্ত। আবার আরো উত্তরে আরো নাত মাইল লম্বা লম্বা 
পা ফেলে পুলিবন্গু নামে একটা জায়গায় এসে বিনা নোটিশে 
দাড়িয়ে গেছে । এই সাত মাইল পথকে বনবিভাগের দপ্তরের মধ্যে 
ঢুকিয়ে নেওয়। হয়েছে । এই দপ্তর থেকেই ছুটে। স্কোয়ার জায়গায় 
কনক্রিট দিয়ে বেশ মজবুত করে বাঁধিয়ে দেওয়। হয়েছে, যাতে 
এখানে তাবু খাটানে। যায় । এছাড়া একট! কৃপ ও খনন করা হয়েছে 
যাতে অভিথর! বারে! মাস জল পায়। 

এই উপতাক। ও তার প্রতিটি শাখ। প্রশাখাগুলে। এত সুন্দর 
দেখলে চোখ জুড়িয়ে বায় । আঠারো! বছর আগে যখন আম প্রথম 
আঙ্গি তখন মনে হয়েছিল এগুলো শিকারীদের প্রমোদ কানন । 

প্রধান উপস্ত্যকার বুকে চড়ে বেড়াত ছোট-ছোট ডোর! কাটা 
হার, কত চিতল। এ হ্রিণদের মধ্যে কয়েকটা এমন সুন্দর 
শিঞ্পাল হরিণ দেখেছিলাম যাদের মত লারা দক্ষিণ ভারতে আর 
€কাখাগ্জড নজরে আসেনি। 


পশ্চিমে রাখরাটে পর্বতের মিছিল । . পুবে তিরুপটি পর্বতের 
সংসার আর উত্তরের সম্পূর্ণ হরারোহ অঞ্চলটি পর্যন্ত যে ঢাল 
পাছাড়ে জমি বিষ্থিরি আছে তার সবটাই ছিল এককালে এ 
সুন্দর অপূর্ব শিঙীল হরিপদের ভ্রমণস্থান । 

কালে! ভালুক এখানকার সব জায়গাতেই নজরে আসতো । 
হুরারোহ পর্বতের ছায়াতলে দূর্বেষ্ক জঙ্গলে এই ভালুক গুলো ছিল 
ষেমনি ভয়ঙ্কর তেমনি অগনিত । 

আর বাঘেদের অ্রমণোগ্ভান ছিল প্রধান উপত্যকা ও তার উত্তর 
পূব অংশে । বাখরাপেট পর্ববতশ্রেণী থেকে বিদায় নিয়ে উপতাক' 
_ডিডিয়ে গভীর বনাঞ্চল পেছনে ফেলে কুদ্দাপ্পার জঙ্গল উপেক্ষা করে 
মাম। ভরের অন্তংস্থল দিয়ে সেটিগুণ্টার পথে চলে আসতো এই 
বাখের দল । এই অঞ্চলের সব জায়গাতেই চিতাবাঘের দেখা পাওয়। 
যেত। ছাই রঙা বন স্বুরগি, স্পার-ফাউল, গী ফাউল বিশেষ করে 
প্রথমটি বেশী সমেত সব পাওয়া ষেত। 

শুধু মাত্র দক্ষিণ ভারতের এই স্থানেই আমার প্রতিদিন সকাল 
সন্ধ্যা বাদেও প্রতি ছুপুরে, মাঝ রাতে, ও ভোর রাতে বন-মুরগির ডাক 
কানে এসেছে। 

তখন ১৯৩৬ সালের প্রথমদিকের কথা বলছি। সুন্দর শান্তিপূর্ণ 
এই এলাকায় হঠাৎ আবির্ভাব হলো একটা ডোর! কাটা বাখ্ের । 
বাকে নিয়ে আমি আজ কলম ধরছি। বাট! নেহাৎ ছোট খাট 
নয়, তার থাবার দাগ দেখে বোঝা যায় সে কম শক্তি সম্পন্ন নয়, 
এবং শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করত মানুষের ওপর ......কখন যে কোথ। 
থেকে হঠাৎ উপস্থিত হতো! কেউ জানত না, এবং কাছে পিঠের বা 
দূর কোন বনাঞ্চল থেকে মানুষখেকো বাঘের কোন উপদ্রবের গুজব 
আগে. থেকে কেউ ছড়াত না বা ছড়ানোর মত ঘটন। ঘটত ন।। 
কিন্তু তবুও একদিন চারিদিকে খবর রটে গেল যে, এই উপত্যকায় 
একটা মানুষ খেকো বাঘ ঢুকেছে। একজন বাঁশ টাশ কাটছিল: 
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গুগাল পেন্টার জলার ধারে, হঠাৎ বাঘটা এসে তার বাশকাট। চির 
জীধনের মত ঘুচিয়ে দিয়েছে । ঠিক ভিন দিন পরেই আবার দেখা 
গেজ একজন পথিককে সাবার করেছে নাগাপাতল। পলিবন্থু বন পথের 
চার নম্বর মাইল পোষ্টের কাছে । তারপর থেকেই পাশাপাশি 
উপত্যকা তিনটেতে বাঘট। ষখন তখন অত্যাচার চানাতে থাকে, এবং 
হমাসের মধে দেখ। গেল মোট সাতজনাক হয় সম্পুণ গেয়েছে নয় 
কিছুট1 খে ফেলে গেছে। 

€কদিন নাগাপাতলার বন বাংলোর দিকে বন পারদর্শন করতে 
চলেছেন বাখরাসেট বন বিভাগের কর্মচারী, টার এলাকাষ চামালা। 
উপতাকা, গক্র গাড়ী বাঝাই প্রায় পনের দিনের মত প্রয়োজনীয় 
পামগ্রী। 

বিকাল তখন পাঁচট।, ছু-মাইল আর এগোলেই তার গ্ভবাস্থান | 
হুঠাৎ একটা বাঘ গাড়ির সামনে পথের উপঞ এনে দরাডাথ 

সাএনে বাঘ, গাড়োয়ান দিল গাড়ি থামিয়ে, ভিতরে ছিল বন- 
পভাগের ক্মচ'্পা ও পাহারাদার। তার! বাধটাকে দেখতে পায় নি, 
গাড়োযান ডাকতেই তারা মুখ বাড়িয়ে বাঘটাকে দেখেই গাডোয়ান 
সমেত তিনঞ্জনে চিৎকার সুরু করে দেএ, আর বাঘটা কি ভেবে পথের 
পাশে একট! খেলা জায়গায় [গতয় দাড়ায় । তখন পাঠারাদারের 
কি যে বুদ্ধি হলো, বাঘট। যাতে পালিয়ে যায় এই ভেবে গাড়ি থেকে 
নেমে প্রচণ্ড ভাবে হাত পা নাডিয়ে চিৎকার করতে থাকে । কিন্তু 
বশ্বট! পালানে! দূরে থাক, পাহারাদারের মুখ থেকে কয়েকটা 
আওয়াজ বেরাতেই, বাঘট। যেন ধমক দিয়ে তেডে এলো । তারপর 
তাকে সুখে তলে কয়েকটা লাফে গভীর অরণ্যে অদৃশ্য হলো৷। সম্পূর্ণ 
ঘটনাট। এমন অভাবনীয় ও নিমেষের মধ্যে হলো। যে ভদ্র/লাক 
কিছুই করার ম্থযোগ পেলেন না। অবশ্য করার মত কোন 
হাতিয়ারও তো৷ কাছে ছিল না। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি 
নাগাপাতলার দ্বিকে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়। সন্ধ্যে হয়ে যাওয়ায় 
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সেদিন আর লোকজনের অভাবে পাহারাদারটিকে খোজ সম্ভব 
হয়নি, 

পরদিন সকাঙ্গে দলবল সহ সশস্ত্র হয়ে যখন লোকটিকে খুঁজতে 
বেরিয়ে ঘটনাস্থলে এসে তার থেকে এক ফাল মত দূরে একট! 
খাদে লোকটিকে পাওয়! গেল, তখন দেখ। গেল,. হতভাগ্য লোকটার 
হাত পা ছুখানি ও মাথাট। মাত্র পাওয়। গেল, আর পাওয়া গেল তার 
সবুজ পাগড়ি সহ থাকি পোষাকট।। 

এই মন্মান্তিক ঘটনাটি দেশের সমস্ত কাগজে ছাপা হলো: 
কত পক্ষর! চিন্তিত হলেন । সরকার বাঘটাকে মারার জন্য পুরস্কার 
ঘে।বণ! করায় মাদ্রাজ শহর ও স্থানীর কয়েকজন বাঘটাকে শায়েস্ত' 
করার চ্ন্য উপস্থিত হলেন চামালায়। 

কিন্ত বাঘটা যেন বুঝতে পারল তার বিরুদ্ধে গুভিবোধ স্যটি 
হয়ে তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে । তাই কিছু দিনের জন্থ সে শিশ্চপ 
হয়ে গেল। স্থানীয় অধিবানীরা ভাবল-_এ যাত্রায় রক্ষে হলো, 
যাঘটা হয়ত এপাক। ছেড়ে উত্তরে কুদ্দাপ্প। কিংবা বাখরাপেটে ব; 
তিরুপটির বনবিভাগের দিকে চলে গেছে । তবুও সবাউ সভক কর 
যদি এতটুকু গন্ধ পাওয়া বায়, কিন্তু না, বাটার কোন সন্ধান 
মিলল না। 

চামালা উপত্যকার মাইল আঠারো! উদ্তুর পুবে মাদ্রা্ু বোস্থাই 
ব্রডগেজ রেল লাইনের উপরে চারিদিকে পাশার ঘেরা এ ঘনো 
জলে আবৃত অঞ্চলে মামান্তুর রেল স্টেশনটি দাড়িয়ে । 

স্টেশনের কাছে কর্মরত এক পাহারাদার একদিন তার টহলের 
শেষ সীমানায় আলতে পারল না। পর পর ছুদিন সে অন্ুপাস্থিত । 
সামান্য কারণে প্রাচ্যদেশে বাড়ি না ফেরাট। কেউ অস্বাভাবিক মনে 
করে না। কিন্ত তার পরেও যখন লোকটা এল না, তখন সবাই 
শঙ্কিত হলো । এবং একটা অনুসন্ধানী দলকে পাঠানে। হলো ভার 
থধোজের জন্থা । 


অন্ুসন্ধানীরা রেলপথ ধরে অনুসন্ধান কালে তার ভাগ্য সম্বন্ধে 
প্রথম সুত্র পেল একট। হাতুড়ি । তণ্ত রৌদ্র শক্ত মাটি, ধস্তাধস্তির 
কোন চিহ্ন নেই । তাবে সামান্ত দূরে একটা বাধের ধারে এক জায়গায় 
দেখতে পেল একট! রক্তধারার দাগ কাছে জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। 
দাগ ধরে এগোতে একটা চটি নজরে এলো, এবং সেই সাথে তার! 
দেখতে গেল আশে পাশের ঝোপের পাতা রক্তে ভরা । আরো 
খানিকটা এগিয়ে একটু নরম বালুময় স্থান অতিক্রম করতেই তারা 
স্পষ্ট দেখতে পেল বাঘের পায়ের চিহ্ন । কিন্তু অনেক খোৌজাধুজির 
পরেও লোকটার দেহাবশেষের কোন চিহ্ন পাওয়। যায় নি। 

সবাই সিদ্ধান্ত নিলে। লোকটাকে বাথেই নিয়েছে । কেননা 
প্রমান হাতে। তাছাড়া বেশ কয়েকমাঁল থেকে চামালার মানুষ 
থেকোর কথা অনেক দূরাঞ্চলেও প্রচার হ্য়। ফলে সবাই এই 
হুর্ঘটনার জন্য এই বাখটাকেই দায়ী করে. 

এরপর কয়েক মাসের মধ্যেই আরো হুটে। মানুষ বাঘের কবলে 
প্রাণ হারায়, একটা উন্বালমেকুতে আরেকটা মামান্দুর উত্তব পশ্চিমে 
এগারো মাইল দূরে বস্থিত লেটিগণ্টায়। 

ঠিক এই সময় এক ব্যবস।-সংক্রান্ত স্যাপাকে আমাকে মাদ্রাজে 
আসতে হয় । এই সুযোগে স্থানীয় বেআইনি শিকারীদের শিক্ষারের 
বিরুদ্ধে ইতিপুবে যে অনুযোগ করেছিলাম সেই নিয়ে বনবিভাগের 
প্রধান কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করলাম । 

কথায় কথায় তিনি এই বাঘটির উপদ্রবের কথ উল্লেখ করে । 
তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার অনুরোধ করেন । 

আমার হাতে তখন আগের বছরের কয়েক মাল ছুটি পাওন! 
আছে। ঠিক করলাম সেই ছুটি কাজে লাগিয়ে বাটার পিছনে 
ধাওয়। করব। 


॥ ঢুই ॥ 
ফিরে এলাম ব্যাঙ্গালোর। তারপর কয়েকদিন কাটল সবকিছু 
গোছ-গাছ করতে । এবং এর দশদিন পরেই আমি উপস্থিত হলাম 
নাগাপাতলার বন-বাংলোয় এবং এই বাংলোকেই চাম।লার ব্যান 
নিধনের হেড অফিস করব ঠিক করলাম । 
প্রথমে কর্মসূচী ঠিক করলাম, অর্থাৎ যুদ্ধের আগে পরিকল্পনা 
যাকে বলে--প্রথমে স্থানীয় খবরগুলো হাতে নেওয়া । পরে হত্যা- 
ক্কাণ্ডের জায়গাগ্চলি পরিদর্শন কর যদি সম্ভব তয় যে সবজায়গায় 
এই হত্যাগুলি হয়েছে সেই সেই জায়গায় লক্ষ করে বাঘের যে সব 
বিভিন্ন পথে আসাযাওয়া করবে সে সম্বন্ধে একটা ধারন। গড়ে 
তোলা । 
আমাকে কিন্তু সেখানে হতাশ হতে হল। কেননা লক্ষা করলাম 
বাঘটা কখনে। এক জায়গায় থাকে না... আজ এখানে কাল 
সেখানে । আজ যদি চামালাতে মানুষ মারঙ্গ, কালকেই "মাবার 
পাহার ডিঙিয়ে চলে গেল কৃদ্দাপ্পা কিংবা মামান্দুরে । 
বেশ জষ্টে চারটে মোষের বাচ্চা যোগার করলাম । এবার সেগুলো 
টোপ হিসেবে উদ্বাল মেরুতে একট।, একটা! গ্রগ্াল পেন্টায় আরেকট। 
নাগাপাতলা পুলিবন্থর জঙ্গল পথের চার নম্বর মাইল স্টোনের কাছে, 
"সার শেষট। কল্যাণীর নদীর শাখা রগিমান কোনরের উৎপত্তির 
মুখে । 
প্বেক দিন দেখলীম চার নগ্বর ম'ইলই্টেটেনের কাছের টেপউ। 
সব হয়েছে । কস্ত পরীক্ষা করে দেখলাম, এট। আদৌ নেই 
বাঘটার কাজ নয়, এট! কোন বড় ধরনের চিতাবাঘ অখবা হায়েনার 
কাজ। 


একেই টোপের দাম প্রচুর, তায় এগুলো! ওই চিতাবাঘ নষ্ট করে 
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তাহলে আমার পক্ষে বার বার টোপ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই 
চিতা বাটা মারার জন্ক মাইলস্টোনের কাছে নরসিংহ চেরুতে 
জলাশয়ের ধারে আত্মগোপন করে রইলাম। জানতাম বাটা তার 
শিকারকে সম্পূর্ণ থেতে আবার আসবে এলোও তাই আমিও আমার 
শত্রুকে নিধন করলাম । নতুন একটা টোপ কিনে এজায়গায় 
সাবার রাখলাম । | 

পরের সপ্থাহট! ঘুরে ফিরেই কেটে গেল। সকালের দিকে 
জঙ্গলের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। যদি বাটার দর্শন মেলে। 

নদিনের দিন আমি আমার ছোট স্ট,ডিবেকারে চেপে পুলি- 
ব্ুর দিকে যাচ্ছি সেখান থেকে আবার জঙ্গলের এদিক ওদিক 
বড়াব। 

হঠাৎ নজরে এলো ছ নম্বর মাইলপোষ্টের কাছে একটা বাঘের 
থাৰা পথে উঠে ঠিক মাজ বরাবর পুলিবন্ন অতিক্রম করে চলে 
গেছে। 
_ বাঘটার চলার মধ্যে বৈশিষ্ট্য নেই । তাই ঠিক ধরতে পারলাম 
না, এটা কি আমার মানুষখেকো না অন্য ফোন বাঘের থাবার দাগ । 

পথের ধারে নরম মাটিতে কয়েক জায়গায় দাগট। বেশ স্পষ্ট 
হয়ে দেখাছিল। ফলে ভাল ভাবে পরীক্ষা করতে পেরেছিলাম । 

কিন্তু পরীক্ষা করে জান। গেল এট কোন সাধারণ পুরুষ বাঘের 
থাবা । এছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য পেলাম না। 

এবার একটু হটলাম। পুলিবন্ধুতে গাড়ি রেখে উত্তর পুৰের 
উপত্যকা ধরে এঁপষে চজজাম। জ্জাজব পিউ বব কজ্যজ। 
নদ এপীর গুপাঝ হয়েছে । কিছুট। এগিয়ে বুঝতে পারলাম বাট! 
কিছুক্ষণ আগে এই পথে সামনে গেছে। 

অনেক আশ। নিয়ে গুগ্ডালপেন্টা আর উন্বালমেরুর টোপ ছুটে 
দেখতে গিয়েছিলাম । কিন্তু হতাশ হলাম, দেখলাম মোষের বাচ্চ। 
ছুটে পরম নিশ্চিন্তে ওদের জন্য রাখা খড়গুলে!। চিবোচ্ছে । 
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হপুরের আহার পর্ব সেরে আবার ওই বাঘের থাবার দাগ দেখে 
জঙ্গলের রাস্তা! ধরে এগিয়ে গেলাম । কিন্তু কোন কাজ হলো না, 
কেনন। নদীর ছু-ধারে ঘন বাঁশবনে সেই দাগগুলো হারিয়ে গেল । 

বেলা তখন অনেক পুলিবন্থুর পথে এবার । আধ মাইল মত 
গিয়েছি--'বাশের বনের এলাকা তখন সঙ্গে চলেছে । হঠাৎ একটা 
সখ ভালুককে দেখলাম; এই সময় ভালুক দেখা পাওয়া একটু 
আস্বাভাবিক, কেনন। তারা সাধারণত: সন্ধ্যার সময় বেরোয়, 
দেবি বিরাট একট উইটিবির গর্তে নাক আর মুখটা ঠেকিয়ে প্রচণ্ড 
“নিশ্বাস হণ করে সুখের মধো উইগুলোকে টেনে নিচ্ছে। তাকে 
দেখে মনে হলো যেন একটা কালে! লোমশ মানুষ উঠটিবির কাছে 
দাড়িয়ে । উইগুলে। মুখে নেবার সময় লক্ষ লক্ষ মৌমাছি গুন গুন 
করার মত অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। 

ভালুকট। উই খাবার আনন্দে এতই বিভোর যে, আমার কাছে 
এগিয়ে যাওয়াতেও সে টের পেল না। আরো কাছে এগোবার 
ইচ্ছে ছিল কিন্তু ফল হতো অন্ত রকম, আমাকে কাছে পেয়ে হয়ত 
আন্রমণ করতে তেড়ে আলতে। "হয়তো তখন আমি গল ছুড়ে 
বসতাম। ফলে সেই খালর শব্দে হয়ত বাঘ্টাই পালিয়ে যেত, 
তাই ইচ্ছে করে শ্রীয় ৭০৮০ হাত পিছিয়ে এসে জোরে কাশির শব্দ 
করলাম শব্দ শুনেই ভালুকট| উই খাওয়া বন্ধ করে পিছনের পায়ে 
ভর দিয়ে চকিতে ঘুরে দাড়াল আমার দিকে । তার মুখের ভাবটা 
এমন দেখাচ্ছিল যে, আমার প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছিল । 

ভালুকট! পিছনের পায়ে ভর দিয়ে. আরো! উচু হয়ে আমায় 
এমন ভাবে দেখতে লাগল, মনে হলো এখানি শেন মামা তেড়ে 
আসবে'-.আক্রমন করার সময় সচরাচর ওরা যা করে । 

কিন্ত ভালুকটার মনে হয় শুবোধ ছিল। সে পরক্ষনেই ঘুরে 
চার হাতে পায়ে এমন ভাবে ছুট মারল যেন একট! কালে বঙ্গ ছিটকে 
এগিয়ে গেল । 


পরদিন সকালে আবার পলিবন্ধু। সেখানে কোন ফিরে আসা 
বাঘের থাবার দাগ দেখা গেল, তাই সিন্ধান্ত নিতে হল ভালুকট। 
উত্তর পূব উপত্যকায় কোথাও লুকিয়ে আছে। নয় এ জঙ্গল থেকে 
চলে গেছে। 

গুণ্ডালপেন্টার টোপট। তখনও বহাল তবিয়তে অরণ্যশোভা 
দর্শনে বিভোর । 

কিন্তু উন্বালমেরুর টোপটা যথাস্থানে দেখা গেল না । পবীক্ষার 
ফলে বলে দিল কোন শক্তিমান বাঘ টোপটাকে মেরে, শক্ত দড়ি 
ছিয়ে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে গেছে । কেননা টেনে 
নেবার দগটি স্পষ্টই ছিল । প্রায় হু-শো। হাত যাবার পর গাছের 
ডানে একট! কাকের দৃষ্টি লক্ষ করলাম । কাকটা একট ডালে বসে 
কোন কিছুর সন্ধানে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে । দোখে মনে হয় 
হয়ত নিচে কোন শিকার আছে কিন্তু কেন প্রাভবন্ধক থাকায় 
শিকার গ্রহণ করতে পারছে না। 

কাঁকটা ষে ডালটায় বসে ছিল সেখান লক্ষ করা যায় বড় বর্ড 
ঘাসমি নিচের দিকে নেমে গেছে । সেখানে একট! ঝোপ, শাক 
সেই ঝোপের আাড়ালেই ব্যান্র মশাই তাব |শকার নিয়ে ভোজে 
বসেছেন । 


ঠিক করলাম সোজান্ুকি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না, হয়ত শব 
পেলে বাথটা সরে পরতে পারে । তাছাডা বাঘ্ঘট। যদি মাষুষ খেকে? 
হয় তবে আমায় আক্রমন করলে ওই খনো শরবনেপ আঝে 
প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে । তাই শ খানিক হাত পিছিয়ে 
এসে খুজতে লাগলাম এমন কোন স্থান, যেখানে বাঘটাকে দেখ। 
সহজ হয়, এবং বাঘটাও যাতে আমর সাড়া ন! পায় । 

সৌভাগ্যবশত: একটা নালা আমার নজরে এল। নালাটা 
মোটামুটি উত্তর পশ্চিম থেকে উত্তর-পুবে কল্যাণী নদীর দিকে 
এগিয়ে গেছে । পায়ের বুড়ো আঙ্খলে ভর দিয়ে নিঃশব্দে কিছুটা 
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এগিয়ে যেতে মনে হলো! আমি সেই ঝোপের কাছে চলে এসেছি। 
কয়েক হাত তফাতে সামনে একটা! তেঁতুল গাছ, আমি গুটি 'গুটি 
এমে তেতুলের ডালের আড়ালে নিজেকে আত্মগোপন করলাম । 
উঠে গেলাম কিছুটা উপরে যাতে ঝোপটা৷ ভালভাবে দেখা যায়। 
কিন্ত বথাই সব। কিছুই দেখতে পেলাম না এমন কি বাঘটি ষে 
নিচু ডালে বসে ছিল সেটাও না কেনন! সেটা ঝোপের আড়ালে ঢাকা 
পড়ে গেছে । তাই বুঝতে পারলাম ন! বাটা আছে না নেই । 

ষদি পনের শন্তান্ত জন্তর্দের চলা ফের। থেকে বোঝা যায় 
বাঘটা! বেরিয়েছে কিনা । এই আশায় আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করলাম! | 

সূর্য এখন অনেকটা উপরে, তাই ভাবঙ্গাম বাঘট। তার গুরু 
ভোজনের পর নিশ্চই উন্বালমেরুর কোন জলাশয়ে জল খেতে 
যাবে-_ -হঠাৎ একট! লঙ্গুর বানর চিৎকার করে ওঠে__-এল-খ| 
খ-_-আা-আঘ-_-_খার-_-খা----এটা একটা সাবধানী ডাক। 
প্রায় শ-খানেক গজ দ্ূবে। সাথে আবার স্ত্রী লঙ্কুর চি-চিক-_চিং 
[চিক । 

বোঝা! গেল বাট! বেরিয়েছে । আর ওই পাহারাদার বাদরটার 
চাখে সেই বাঘট। নজরে এসেছে । 
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॥ তিন॥ 


যে সব পাঠক ভারতীয় জঙ্গলের সাথে পরিচিত, তার! নিশ্চই 
জানেন, এই লঙ্গুর বানরের কি রকম বুদ্ধি___ধাদের জান। নেই, 
তাদের জ্ঞাতার্থে বলি বানর গাছের ডালে ডালে বিচরমান এই কালো! 
কালো মুখ, লম্বা! লেজ বিশিষ্ট ছাই রঙের বিরাট জন্ত্রগুলো৷ দ্গ বেঁধে 
জঙ্গলে থাকে তাদের খাগ্য বলতে কয়েক রকম গাছের পাত। আর 
বুনো ফল ছাড়াও এদের প্রিয় কয়েক রকমের পোকা মাকড ! 
বানরদের মাংস বাঘ চিতাদের খুব প্রিয়। তাই এই বানরর' 
সব সময় গাছের উচ ডালে বসে শত্রুর গতিবিধি লক্ষা রাখে । 

এদের কাছে মানুষের সতর্ক হওয়ার শিক্ষা নিলে ভাল হয়। 

কেননা এরা বতক্ষণ পাহারা! দেয় ততক্ষণ এরা খাওয়! দাওয়। 
পরোয়া করে না । এবং নজর সব সময় পাহারার 'কাজে । এক 
একজন ভাগ করে এই কাজে নিযুক্ত । তারা জানে তার উপর নির্ভর 
করছে দলের অন্য সব বাচ্চা ও মেয়েরা । তাই তাকে দেখা যাবে 
সবচেয়ে বড় গাছের মগডালে বদে চারিদিক তীক্ষু দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ 
রাখছে । সামান্য কিছুও তার দৃষ্টি থেকে এডাবার উপায় নেই । 
আরেকজন এসে যতক্ষণ না তাকে রিলিফ দিচ্ছে, তথন সে খাওয়া 
দাওয়া মায় নিজের কথা পধ্যস্ত ভূলে যায়। 

যখন এরা খেল! করে তখন এর! বন্বার হুম্প--হুম্প করে ডেকে 
গুঁঠৈ কিস্তু বিপদে এদের ডাক বদলে যায়। সবাই তখন সতক 
হয়, আর গাছের সবচেয়ে উচু ডালে উঠে যায়। 

এদিকে বাঘেরাও তখন বিকল্প পন্থা! নেয়। কেনন। ওকে রি খান 
বাচাতে হবে। বাঘ বখন বুঝলে ওর! সতর্কের ধ্বনি করছে তখন 
ষে সবচেয়ে কাছে গাছের কাছে ছুটে বায়, যাতে কিছু বানররা আশ্রয় 
নিয়েছে । কাছে গিয়ে বিরাট গর্জন আর লন্ষ-ঝন্ষ করতে থাকে । 
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বানররা ভাবে এই বুঝি গাছ্ছে উঠে এলো-_--_-ওর! যদি চুপচাপ 
সেই উচ্ডালে বসে থাকে তাহলে কিছু হয় না, কিন্তু তা না করে 
অকল্লিত ভাবন। ভয় নিয়ে-___আরে! উচু কিংবা অন্ত গাছে যাবার 
জনা ঘাবড়িয়ে গিয়ে লাফালাফি করতে থাকে ফলে ছুয়েকটি ডাল 
ফসকে নিচে-_- আর তখনই বাঘ বা চিতারা তাদের সদব্যবহার 
করতে বিলম্ব করে না। 

যাই হোক আমি প্রপঙ্গ ছেড়ে এসেছি আবার ফিরে যাই তেতুল 
গাছের কাছে। 

গাছ থেকে নেমে রাইফেলট। বাগিয়ে ধরে যেদিক থেকে বানরের 
চিৎকার আলচিল। সেদিকে কোণাকুনি ভাবে এগিয়ে গেলাম । 

বাঘটার ভোজনট। ভালই হয়েছিল তাই সে লঙ্গুর বানরের দিকে 
থাবা বাড়াবে না। এখন হয়ত জলাশয়ের দিকে যাবে বা গেছে 
যা দেখে বানরট! চিৎকার করে উঠেছিল । 

আমি এগোচ্ছিলাম কিন্ত কাটা ঝোপের জন্ত আমার গতি শ্লথ 
হয়ে পডছিল-_ 

তবুও আধ ফাঙ্গং মত এগিয়ে গেলাম একটা বুনো৷ তুলো গাছের 
সব চেয়ে উচু ডালে লঙ্গুরটাকে দেখলাম । সেও আমাকে দেখল। 
হয়ত ভাবছে এখন তাকে ছুটে! শক্রর দিকে নজর রাখতে হবে। 
আমি জানি ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করলেই বাঘের অবস্থিতিট! জানতে 
পারবে! । ভাই বানরটাকে জ্বালাতন না করে লম্বা ঘন ঘাস বলে 
নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম । 

লঙ্গুরট। সত্যিই হুটো৷ শক্রকে লক্ষ রাখছে, তার মধ্যে আমিও 
_-মাঝে মাঝে সেই সাবধানী চিংকার-_---ওর দৃষ্টি থেকে 
বুঝলাম বাট! শ ছয়েক হাত দুরে আছে। 

পারে ভর করে দেহট! অর্ধেক হুমড়ে আন্দাজ করে বাঘ যেদিকে 
আছে সেদিকে এগিয়ে গেলাম । 


. এতে লঙ্গুরটা পড়ল ফ্যাসাদে; সে বুঝতে পাড়ল না আমি বাঘটাকে 
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্মাক্রমণ করতে যাচ্ছি না অন্ত কোন দলের দিকে অগ্রস্র হচ্ছি, 
ফলে ভার সাবধানী চিৎকার আরো চৌ-গুণ হল। 

চিৎকারে বিরক্ত হলাম, কেনন1 বাঘটাও হয়তো দে ভাক 
ওনছে__হয়তো, এ থেকে সেও ধরে নেবে--কোন নূতন ঘটনা 
ঘটতে চলেছে, যা নিজের ও বানরগুলোর পক্ষেও বিপজ্জনক । 

যা মান্দাজ করলাম তাই ঘটল। তাই যত শীভ্র পারি দ্রেত 
এগিয়ে গেলাম হুশ হাত । গারপর আরে! পঞ্চাশ হাত হিসাব করে 
এগিয়ে দেখলাম মনে হচ্ছে আমি বাঘটির বেশ কাছেই এসে গেছি । 
আমায় আরে! সাবধান, হতে হবে। চকিতে একবার বানরটার দিকে 
তাকালাম, দেখলাম তার দৃষ্টি এক জ্ঞায়গায় নিবদ্ধ-_অর্থাৎ আমি ও 
বাঘ প্রায় একই কেন্দ্র বিন্দুতে । 

আমি নিশ্চল অবস্থায় চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে থাকি। 
যতদুর চোখ যায় শুধু কাটাঝোপ আর তিন চার ফুট লম্বা সর বন 
হাত ব্রিশেক দূরে একটু বাঁয়ে হঠাৎ ঘাস নডে টঠল। একটু ভালো 
ভাবে দেখব বলে যেই একটু মাথাটা তুলেছি গমনি বাঘটা আমায় 
দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে একটি গম্ভী অথচ অন্ুচ্চ শব্ধ করে 
ছু লাকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হলো। 1 

তাকে অন্সরণ করা বৃথা! এবং বিপজ্জনক । একবার যখন ও 
আমায় দেখেছ এবং অনুসরণ করছি জেনেছে, পিছন থেকে 
আকম্মিক আক্রমণ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ করে গুড়ি মেরে 
ঝেপের দিকে এগোলাম । আমি জানি শিকারট! এখানেই মাছে। 
যা ভেবেছি ঠিক তাই । সম্পূর্ণটা যায়নি । লতা পাতার আড়ালে 
এমন ভাবে আছে যাতে শকুনের দৃষ্টি না পড়ে। আমার সৌভাগ্য 
বাঘট। যেখানে আছে, ভার আগে একট। আমগাছ সেখান থেকে 
স্পট নজরে আসে । 

এবার আমায় স্থির করতে হবে আমার কর্তব্য । আমাকে 
ধদেখতে পাওয়া সত্বেও বাঘট! হয়তো! ফিরে আসবে তার শিকারের 
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কাছে; ম্বতরাং তারজন্ত আমি বদি প্রস্তুত ন! থাকি । তবে স্থযোগটি 
নষ্ট হতে পারে । 

এদিকে রাত জাগার কোন উপযোগী ব্যবস্থাও নেই । টর্চ কম্থল 
কিংবা রাতের খাবার কিছু নেই । আবার যোগাড় করতে গেলেও 
সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কেনন। টাদ বিহীন আকাশ 
পথকে করেছে অন্ধকার । আর সেই নিকষ কালো! অন্ধকারে পথ 
চিনে আমার গাড়ি যেখানে অর্থাৎ পুলিবছতে বাওয়া অসম্ভব । 
এছাড়। বাঘের কবলে পড়ারও তয় আছে । আবার রয়ে গেলে রাত্রে 
বাস বনে ঠাণ্ড। থেকে বাচাবার কোন পোষাকও.নেই । 
একবার ভাবলাম যাই জ্িনিষগুলে! গাড়ি থেকে নিয়ে আসি। 
কিন্তু চার/চার মাইল আসা যাওয়া পথে হয়ত বাঘট। তার শিকার 
নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে । 


অবশেষে ঠিক করলাম হোক গে গাছে থেকেই যাবো । গাছে 
অন্ত একটি ডালে চেপে বসলাম কোনের ডালটায় ভর দিয়ে আরামে 
বসা যাবে । জুতোটি খুলে ভারতীয়দের মত পা দুটো মুড়ে সামনের 
একটি ডালের উপর রাইফেলটি ভর রেখে প্রস্তুত হয়ে রইলাম । 
এখান থেকে শিকারটি ভাল ভাবেই দেখ। যাবে । পরে একট ডাল 
বাধা স্ষ্টি করছে। তারপরে আরেকটি ডালের বাধ । তারপর 
আমার ভান কাধের উপরে সামান্য ফাক দিয়ে একটু দেখা যাচ্ছে 
বটে; কিন্ত সেই ফাঁক দিয়ে গুলি করা যায় না | পরের ডালট। 
যেটাতে হেলান দিয়ে বসেছি ফলে পেছনে কিছুই দেখতে পারছি না । 

অবশ্ট পনেরো ফুট মাটি থেকে উঁচুতে যেখানে বলে আছি । বাঘ 
সেখানে লাফ দিয়ে ছুতে পারবে না। এছাড়া আমার কাছে 
পৌছতে গেলে তাকে গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটি পার হতে হবে । 
আর তখনই সে আমার বন্দুকের নলের সামনে পড়বে । 

আমি যখন পাহারায় বসলাম তখন বেলা নাড়ে বারোটা । মনে, 
হল শিকারী জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর প্রহরায় নিষুক্ত হলাম । 


১৬ 


সন্ধ্যে পর্যস্ত ষে ভাবে কাটল ভাবনার ময়। 

সন্ধো সাড়ে ছটা। পাখির ফিরে গেল তাদের নীড়ে । আর 
ওই বানরগুলো মানুষ ও বাঘ ছুই শক্রর সান্নিধ্য থেকে অনেক আগেই 
চলে গেছে। 

এক আমি, মাঝে মাঝে নিশাচর পাখির ডাক _--অন্ধকার 
আরে! গভীর হয়। নিচে কোথাও থেকে একটি পাখি বন্দে কু-কু 
করে ডেকে চলেছে। 

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করলাম । যারা 
ভারতের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তারাই এমন অভিজ্ঞতা কখনও কখনও 
পেয়ে খাকে। 

বিভিন্ন ভাবে ও বুনো লোকদের কাছে জেনেছি, বিশেষ বিশেষ 
কোন কোন স্থানে বাঘের! পুরুষ সম্বরের ডাক নকল করে ডাকে । 
যাতে অন্য কোন সম্বর বিশেষ করে স্ত্রী সন্বর নিকটে আসে। 

প্রথমে গল্প মনে করে অবিশ্বাম করতাম, তাগাড়। নেরকম 
কোন অভিজ্ঞতাও লাভ করিনি । 

সেদিন সন্ধ্যা পৌনে সাতট। হবে, একটি সন্বরের ডাক শোন। 
গেল। যে ঝোপটি থেকে শব্দটি আপসছে সেই ঝোপটি তখনও 
অন্ধকারে মিলিয়ে যায় নি। ডাকটি একটি বর বেশীর মত 
শোনাতে থাকে । 

বে ডালটির উপর রাইফেলটা ভর করে রেখেছি সেই ডাল 
আর ভার ঠিক ডান দিকের ভাল এই ছুটির মধ্যে সেই জায়গ।-_ 
হঠাৎ বাঘটাকে দেখ। গেল। একই ঝোপে ৰাঘ আর সম্বর-- 
অসম্ভব! তেমন যদি হতো! একট! পালানর শব্দ শোনা ষেত। বাঘটি 
বখন ঝোপ থেকে ফাকায় বেরিয়ে এলে। তখন একবারের জন্তই 
ভাকটি শোন! গিয়েছিল | সুতরাং ওট। যে বাঘটিই করেছিল সন্দেহ 
নেই । কিন্ত অমন ভাবে শব্দ করতে গেল কেন 1 এট। একটা রহস্য । 
কেননা বাঘটি তখন কোন শিকারের খোজে ছিল না, সকালের 


সিএ 
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দিকে সামান্ত খাবার পর আবার এখন খেতেই এসেছে । সুতরাং 
সম্বরের ডাক নকল করে শিকার ডেকে আনারই ফন্দি ছিলন1 1 কিন্ত 
ব্যাপারটি কি ঘটলে! এবং আমি কি দেখলাম সেটাই শুধু আমি ব্যক্ত 
করছি । 

যে ঝোপটা থেকে বাঘটি বেরিয়ে এল, সেখানে কোন সম্বর ছি 
না। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। বাকিটুকু পাঠকরা আন্দাজ 
করে নিন। আমি শুধু বলব নিজের কানে এ ডাক শুনে আমি 
বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম বাঘের অন্গুকরণ ক্ষমতা আছে। 

বাঘটি এগিয়ে গেল টোপের কাছে। সামনের ডালের আড়াল 
থেকেই আমি সেই সুযোগে রাইফেলটি তাক করলাম 

বাঘটি আবার আমার বাঁদিকে এল । টোপটিকে মুখে তুলল-_ 
আমার প্রথম গুলি বিদ্ধ হলে! তার বাঁ কাধের পেছনে .. বাঘটি "শাক 
খেতে৩ দ্বিতীয় গুলিটি বিদ্ধ হল তার ঘাড়ে। ব্যাস "সুরু হলো... 
ছটপটানি তারপর ধীরে ধীরে সে নিজৰ হয়ে পরল । 

বাঘটি মার। গেছে, অতএব এখন হেঁটে মোটর গাড়ি পর্যস্ত (যতে 
কোন ভয় নেই, কিন্তু অন্ধকারে রাস্তা খুজে পাব ত। মনের মধ্যে 
অনেক স্ুবধা অস্থবধার প্রশ্ন উঠল। গাছের উপর এই ভাবে 
ঠাণ্ডায় খাজি পেটে বসে থাকার চেয়ে নেমে যাওয়াই বুদ্ধি মানের 
কাজ। 

নেমেও গেলাম গাছ থেকে । বাঘটির কাছে পরে গেলাম, শুরু 
করলাম কল্যাণী নদীর দিকে যেতে..'ষাতে আরো অন্ধকার ঘনিয়ে 
আসার আগে পৌছে যেতে পারি ; আমার বিশ্বাপ শুকনো! নদীর 
ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে ঘেতেও আমি আমার গন্ভব্স্থানে পৌছুতে 
পারব। অবশ্য নদীর আকাবাক! পথ ধন্ষে ছ-ছট1 মাইল পেরোতে 
হবে মামার গাড়ীর কাছে যেতে । অন্ত পথে কম সময়ে ঘেন্ে গেলে, 
বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে পারি। ফলে সারাট। রাত হয়ত 
বনেই কাটাতে হবে। 
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নীরদ পাথুরে বুকটি মেলে দিয়ে কল্যাদী। এই অন্ধকারে তাঁর 
উপর দিয়ে চলা একটি ছুঃস্বপ্পের সামিল....ছড়ানে। মুড়িগুলো৷ কতবার 
যে আমার পায়ের তলায় গড়িয়ে গেল"'কতবার যে অদৃষ্ঠ গাছের 
গুড়িতে লেগে হাটুর নিচেট। ছড়ে গেল-" একবার ত পাটি মচকাতে 
'মচকাতে বেঁডে গেল । একটি পাথর থেকে আরেকটি পাথরে লাকাতে 
গিয়ে একটুর জন্থা পাটা বেঁচে গেল। বন্ধুকটিকে বাঁচাবার জন্ট সেটি 
উ় করে ধবে চলতে গিয়ে ছুবার আছাড়ও খেলাম ' চারিদিকে 
তীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে চলতে হচ্চে । এই ভাবে প্রায় রাত সোয়া এগারটা 
নাগাদ পুলিবন্থুব গাড়িতে উঠে বপঙলাম। প্রায় চারচারটি ঘণ্টা! ও 
কল্যানীর বুকের পাথর মার গু'ড়ির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে । 

সবাই ভাবছেন এ নরখাদকটাকে হত্যা! করে আনি খুব গধিত। 
কিন্ত দ্টা ভূল; £কননা কতকঞ্চলে! ব্যাপার আমার মনে জমতে 
মতে এ সাফলা সম্বন্ধে সন্ধিহান করে তুলল । এক নরখাদকটি 
আমার টেপ খেয়েছে! ছুই ওকে দেখতে পাবার পরেও ও টোপটার 
উপরে মাটার মত লেগে ছিল। পরে যখন ও সরে যায়, আমি তার 
পেছনে লাগি । তিন, আমার অস্তিত্ব জানতে পেরেই-ও পালায় । 
'চার, কিন্ত মাবার সে ফিরে আসে । শেষ পাচ নম্বর, নিখুত ভাৰে 
সে সম্বরের ডাক ঢেকে ওঠে । 

সব ঘটনাগুলে। এক সাথে নিয়ে আলাদা অঙাদ। ভাবে বিচার 
করলে, দেখা যাবে ষে, নরখাদক বা মানুষখেকে! বাঘ নয়, বরং 
তাকে সাধারণ শিকারী বাঘ বললেই ভাল হয়। এই বতচিন্তা 
করি, সন্দেহটা ততই প্রবল হয়ে ওঠে মনে । 

কল্যাণী বুকের ওপর দিয়ে চারিদিকে দেখে শুনে চলার পথে 
অন্ত চিন্ত। আমার মাথায় আসেনি । আদৌ আমার মনে হয় নি, 
আমি এখন আসল মানুষ থেকোর আওতায় । অবশ্য তাতে তালই 
হয়েছে । কেননা ওই চলার পথে অখণ্ড মনোযোগটা ব্যাহত হত। 

পরদিন লোকজন বিয়ে গিয়ে বাঘটাকে তুলে নিয়ে এলাম । 
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তার চামড। ছাড়িয়ে নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, বাঘটি' 
পূর্ণ বয়স্ক, নিখু'তি গড়ন । সুন্দর তার চামড়া-_--সবাই বখন মানুষ 
খেকোর মবলানে বৃত্যরত, আমি তখন ভাবছি আসল মানুষ 
খেকোর কথা । সে তো বহাল তবিয়তেই আছে । 

ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশে সেদিন সন্ধ্যায় রওনা হয়ে চিত্রের 
কালেইরের বাড়িতে রাতট। কাটালাম, আমার সন্দেহের কথা 
তাকে জানিয়ে বললাম যদি কোন মানুষ তার কবলে পে, তে 
আমাকে যেন টেলিগ্রাম কর! হয়। 

টেলিগ্রাম এলও ঠিক এগারো দিনে ঘটনাস্থান, নাগাপাতলা থে; 
মাইল খানেকের মধ্যে চামাল। উপত্যকার কাছেই একট। জঙ্গলের 
ধার। একটা মেয়ে ঘাস কাটছিল । তাকে বাখটি নিয়ে গেছে । 

তাই মামি নিঃলন্দেহ হলাম, মানুষ খেকো বাঘট। .এখন ৭ 
জীবিত । 

পরাদন সকালেই যাত্রা করলাম নাগাপাতলায় ৷ বন বাঙলোতে 
এলাম লন্ধ্যে নাগাদ । ৃ 

পরদিন গেলাম ঘটনাস্থলে । মেয়েটিকে যেখান থেকে বাঘট' 
উঠিয়ে নিয়ে গেছে ৫সখানে তখনও অনেক কাটা ঘাস পড়ে 
ছিল! __-_হয়ত বেঁধে নেবে সেক্ট মুহূর্তে বাঘট। এসে তার ওপর 
ঝাপিচে পড়ে--- মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে-হুশে। হাত দূরে 
আরেকটি মেয়ে ঘাস কাটছিল, হৃঠাৎ চিৎকার শুনে সেদিকে 
তাকাতেই দেখল বাঘটি তার সঙ্গীকে মুখে করে বনের দিকে ছুটে 
যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে গেল নাগাপাতলায় খবর দিতে। 
দেখতে দেখতে সেই খবর ছড়িয়ে পডঙল রঙ্গমপেট থেকে চন্দগিরি 
সেখান থেকে আবার চিত্তরের কালেক্টরের কাছে। তার 
টেলিগ্রাম পেয়েই আমরা ছুটে আসব। 

মেয়েলোকটাকে বাধে নিয়ে ষাবার পর তিন দিনের মধ্যে কোন 
খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেন নি । 


স্১ঙ 


কঠিন মাটিতে কো।ন থাবার দাগও দেখ! গেল ন।। অধবৃত্তাকারে 
আমরা অন্সন্ধীন করতে করতে কিছুটা এগিয়ে তার শাড়িট। পেলাম, 
সেট! দেহ থেকে খসে গিয়ে পড়ে ছিল প্রায় সিকি মাইল দূরে । 

রক্তের কোন দাগ পেলাম না। " তাতেই অন্ুমান করা গেগ 
বাঘটি তাব টি কামড়ে ধরে ছিল--সে কামড় একটুও আলগা! 
হয়নি, কেননা সেই প্রথম আর চিৎকারের পর তার মুখ দিয়ে কোন 
শব্দ বের হয়নি। অনেক খুজেও দেহের কোন অংশের দেখা 
পাইনি । 

ফিরে 'এলাম গ্রামে । মোষ তিনটেকে নিয়ে প্রথমটিকে রাখলাম 
চার নম্বর মাইলষ্টোনের কাছে দ্বিতীয়টিকে পুলিবগ্রুতে তৃতীয়টিকে 
নাগা পাতলার মাইল ছু দূরে সেই কল্যাণী নদীর বুকে যেখান থেকে 
চাষ আবাদের জমি স্থরু হয়েছে । 

কিন্তু সকালে গিয়ে দেখলাম, তিনটে মোষের এতটুকু গায়ে 
আচড় লাগেনি । কিন্তু পুলিননুর ভঙ্গলের পথে বাঘের থাবার দাগ 
দেখ “গল তিন নম্বর মাইলষ্ঠোনের কাছে এসে বাঘ পথে 
উঠেছে, পবে চার নম্বর মাইল ষ্টোনের কাছে রাখা মোষটাকে এডিয়ে 
ছয়মাইল স্টোনের বরাবব পুলিবঞুর কিছুটা আগেই পথ ছেড়ে পূৰ 
দিকে ঘুড়ে পাথুরে পাহাড়ের দিকে হাটা দিয়েছে অথচ মোষটাকে সে 
এতটুকু স্পর্শ করেনি । 

থাবার দাগ দেখে বোঝা গেঙগ বাঘটা মোষটার খুব কাছ দিয়ে 
গেছে, বাঘটির থাবার দাগ ও গভীরতা দেখে বোঝ। গেল সে যথার্থই 
সুস্থ ও সবল। 

এরকম ব্যবহার মানুষ খেকোর বাঘেরই স্বাভাবিক । তাই আমি 
নিশ্চিত ও আনন্দিত হলাম যে, আমি শেষ পর্যস্ত আসল বাঘটারই 
সন্ধান পেতে চলেছি । 

বাঘটি বাদর পাহাড়ের দিকে গেছে। অর্থাৎ হয় সে জঙ্গলের 
কোন ঢালুতে লুকিয়ে আছে নচেৎ সেই পাহাড়ের পাশ দিয়ে 


০ 


গুণালপেন্ট৷ আর উদ্থালমেরুর পথে আরো অনেক দূরে বনের মধ্যে 
প্রবেশ করেছে। 


অর্থাং বাঘটি যেদিকেই বাক, রাত্রে যে ফিরে আসবে সে বিশ্বয়ে, 
কোন সস্ভাবন। নেই । 


সামনে পুিমা আসছে, অতএব.আকাশে চাদের রূপালী আলে। 
মর্তের মাটিতে পড়বে। 

ঠিক করলাম বাঘটাকে এই পথের উপরেই আক্রমন করব। 

চার নম্বর মাইলষ্টোনের থেকে মাইল দেড়েক দূরে. একটি বিরাট 
সেগুন গাছ ছিল । গুড়িট। আরও সাধারণ গাছের মতোই সোজা 
বেস খানিকটা উঠে গিয়ে তবে ডাল পাল। মেলেছে। দে গুড 
বেয়ে গাছে ওঠা প্রায় অসস্ভব। কিন্তু গাছটির গুড়িতে হেলান দিয়ে 
বললে টোপসচ্চ পথের চারিদিকে একশ গজ বত্তাকারে ন্জরের 
মধো আলে । কেননা বছর খানেক আগে হঠাৎ এক অগ্নি কাণ্ডে 
এ অঞ্চলের আনেক ঝোপঝাড় বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল । 

আমি বেল পাঁচট। নাগাদ যথাস্থানে ঘাটি স্থাপন করলাম । 

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো । পূর্বের গাছপালার উপরে গপালী 
টাদের আলো! ঠিকরে পড়লো ! ূ 

দিনের বেলাতে মনে হয়েছিল ঘ্াটিটা নিরাপদ । কিন্ত পাত্র 
হতেই একট! ভীতি এসে আমায় আকড়ে ধরল ! বার বার সনে 
হতে লাগল এই বুঝি বাঘটি এসে আমায় আক্রমণ করল - শুরু 
হলো বুদ্ধির যুদ্ধ। বুদ্ধির জয় হলো। ভেবে দেখলাম ওরকমভাবে 
আক্রমণ কর! সম্ভব নয়, যদি ধরে নিই বাঘটি আমায় দেখতে 
পায়নি । 

বাঘের কোন স্তরাণশক্কি নেই । কিন্তু শক্েতে ওর। সর্তক হয়। 
তাই নিজেকে নিঃশব্দ নিস্পন্দ করে বসে রইলাম । ধুমপান করাও 
না। শেষ রাতে যাতে ঠাণ্ডা লাগে তার প্রস্ততি ও আন্গ নিয়ে 
চলবে এসেছিলাম | ্‌ 


৮ 


পরে মনে হল বাধটি কাছে পিঠে কোথাও নেই । কেনন। বনটি 
সেদিন অস্বাভাবিক নিস্তবন্ধত। ভরা ছিল । 

যা ভাবলাম তাই, শেষ রাঞ্ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ল । তেমনি প্রচণ্ড 
শিশির পড়ার ফলে জামাকাপড় গুলোও ভিজে শিষে বরফের মত 
ঠাণ্ডা হয়ে গেল বন্দুকের নল দিয়েও গড়াতে লাগল শিশির। 

মোষের বাচ্চাটিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলাম সে কেমন 
ভাবে পরিস্থিতিটাকে নিচ্ছে । ওর জন্থা রাখা ঘাসগুলে। চিবিয়ে ও 
রাতট। কাটিয়ে দিল। কিন্তু রাতের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে 
সে মাটাতে শরীর এলিয়ে দিল । হয় ঠাগ্ডার হাত থেকে কিছুটা 
রেহাই পাবার ভন্য | 

ভোর হতেই চার মাইল দূরে নাগাপতলার দিকে শ্রগিয়ে 
গেলাম! প্রথমে স্লান সেরে প্রাতঃরাশ পৰ সেবে নিলান ৷ তারপর 
লগ্ব। একট! ঘুম. ঘুম যখন ভাঙল শরীরে তখন এতটুকু ক্লাস্ড নে 
এবার আম নতুন প্রাণ শক্তিতে ভরপুর 

গাড়ি কবে পুজিবন্ুর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি, মাড- 
গার্ডের উপর ছুজন গাইড চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে 'নংক্ষণ করতে 
করতে চলেছে । কিন্তু দেখলাম গতরাত্রে বাঘট! এপথে প। মাড়ায় 
নি। ৰ 

প্রবন্ধ গিয়ে আমরা কল্যাণীর দুধারেও বেশ [কিছুটা দেখলাম, 
পুলের উত্তর পাঁশ্চম আর উত্তর-পুব দিকে মাইল খানেক দেখলাম, 
কিন্ত কোন থাবার দাগ দেখতে পেলাম না। 

হপুরবেলা মাবার পুলিবন্ধুতে ফিরে বনের ই্দীরার গায়ে ছেলান 
দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে আগামী কর্মসূচী ঠিক করলাম 

আমি যেখানে বসে আছি, কল্যাধীর অপর পারেই মিকি মাইঙ্গ 
দুরে একট। তেঁতুল গাছ। গাছটার কাছ থেকে জঙ্গলের রাস্তাটা, 
হুভাগ হয়ে গেছে, জায়গাটা বেশ পরিস্কার দেখ! যায় । একটা রাস্ত 
গেছে পুলিবন্থর দিকে । আরেকটা উত্তর-পৃবে উদ্বালমেরুর দিকে । 


৩. 


লোক মুখে শুনেছি এই গাছট। থেকে নাকি ইতিমধ্যে অনেক 
বাঘকে যমের হছয়ারে পাঠান হয়েছে। আর আমিও দেড় বছর 
আগে এই গাছে চড়েই একট। চিতা মেরেছিলাম। 

অবশেষে ঠিক করলাম যে কটাদিন ঠাদের আলে! পাওয়া যাবে, 
এই গাছের উপর বসেই কাটাব। মাঁটীতে থেকে অযথ! বিপদের 
ঝুঁকি ডেকে এনে লাভ নেই। 

মতলবটা মনে আসতেই, হুজন লোককে সেই ডালটায় একট। 
মাচা বানাতে বললাম, যে ডালটায় এর আগে আশ্রয় নিয়েছিলাম । 

ওরা! মাচা তৈরীর কাজে লেগে গেল, আমি দেই মবলরে একটু 
ঘুমিয়ে নিলাম। তিরিশ মিনিট পরে ওরা আমায় জাগিকে দিয়ে 
বাকি কাটা শেষ করল । 

মামার ইট ডিবেকারের মধো একট। ভাজ কপ! চারপাই সবসময় 
রেখে দিতাম । কেননা ভাল মাচা তৈরী করতে বেশ সুবিধে 

জিনিসট! বেশ হালকা । অথচ বেশ মজবুত নড়লে চড়লে কোন 
শব্দ হয় না। ব্যবহার করতেও বেশ আরামপ্রদ্দ । পবচেয়ে যেটা 
সুবিধার সেট। হচ্ছে যে কোন গীছের ডালে সহজেই পাতার আফালে 
লুকিয়ে ফেলা যায়। 

সেই চারপাইটাকে দুটো ডালের উপর বেশ শক্ত করে বেধে ডাল 
পাল! [দিয়ে ভাল করে আড়াল করে দেওয়। হল । যাতে মামাকে 
দেখ! ন! যায়। একটু ফাঁক রাখা হলে! বাতে নিচে যেখানে রাস্তাটা 
ছুভাগে ভাগ হয়েছে সেখানে এবং পুলিবন্্ু ও উন্বাল মেরুর ছদিকে 
একশ গজ পর্ষস্ত ভালভাবে দেখ! যায়। কোন দিকেও একট। ফাক 


রাখলাম যেখান থেকে নাগাপতপলার পথের ত-শেো। গজ লক্ষ করা 
যায়। | 

ব্যবস্থাটা। ভালভাবে নিরীক্ষণ করে ওদের নিয়ে নাগাপাতলায় 
ফিরে এলাম । 

বেশ ভালভাবে খাওয়। দাওয়। সেরে বিকাল চারটে পর্ধস্ত একট! 
ঘুম দিয়ে নিলাম.। 


৯; 


॥ চার ॥ 
ঘুম ভাঙতে বন্দুক ট6 জলের বোল কম্থল কিছু স্যাগুউইচ আর 
ক্লাসে চা ভন্তি করে পুলিবনৃতে ফিরে চললাম! ইদারার পাশে 
একটা ঝোপের ধারে গাড়িট! বেখে ছট।র -দাগেই নাচায় 1গযে 


আশ্রয় নিলাম। 
বেশ শান ভাবেই কেক ঘণ্ট। কেটে গেল। 


বাত এখন এগারটা । উন্বালমেরুর দিক থেকে একটা চিতা- 
বাঘের করাত ঘষার শব্দ কানে এলো । শব্দটি এমন ঠিক কেট 
যেন করাত দিয়ে কাঠ চিবছে। যা চিতার ডানে সাথে বনু 
মিলে যাঁয়। 

পথট? যেখানটায় বেঁকে গেছে । সেখানটায় চিতাটীকে দেখা 
গেল। বিরাট চিতাটীর গায়ে ডোরাগুলে! ঠাদের উজ্বল গালোয় বেশ 
পরিস্কার ভাবে দেখা গেল। 

সে গগিয়ে এল গাছটীর কাছে। হারপর পথটি পার হয়ে অপর 
পাবের বনের মধো অদৃশ্য হল; 

আমি শ্ধু চেয়ে রইলাম, পাছে গুলি চরলে শবে আমল বাঘটি 
পালিয়ে যায়। 

এছাড়া সে রাত্রে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা খটল না। 

পরবের রাক্রিটাও একবারে মামুলি ধরণের, না কোন শব্দ না 
কোন কিছুর অস্তিত্ব । 

এর পরদিন নাগাপাতলায় ফিরে এসে সবে একটু ঘুমিয়েছি, 
এমন সময় তখন বেল! দশট। নাগাদ হবে, একজন এসে খবর দিল 
যে মাত্র আধঘণ্ট। আগে বাঘটি একটি রাখাল ছেলেকে হত্য। 
করেছে। 


৫ 


দেরী না করে তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নিয়ে, শোকার্ড ভাই আর: 
কিছু লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম । 

গুলিবন্থুর রাস্তায় পেছনে একঘন্ট! চলার পর ডান দ্দিকে ঘুরে 
কিছুটা এগোতেই কল্যাণীনদীর ধারে উপস্থিত হলাম । 

এর কাছাকাছিই রাখালটী গ্রোষ চরাচ্ছিল। বাঘটি ঝোপের 
ভিতর থেকে তার ওপর লাফ দিতেই রলাখালটা চিৎকার করে ওঠে । 
ওর ভাই কাছাকান্ছিই অন্যান্ত মোধদের তদারকি করছিল! তার 
ভাই স্পষ্ট দেখল, বাঘটী তার কাধে কামড় দিয়ে ঝোপের দিকে 
টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল । কাধে কামড় বসানতে সে যতক্ষণ 
পারে চীৎকার করছিল | ভাইটি তখন দৌডে যায় খবর দিতে । 

ঘটনাস্থলে এসে ঝোপটীর কাছে এগিয়ে গেলাম । লুটিয়ে পড়া 
গাছগুলো দেখে অনুমান করা গেল কোধথ। থেকে বার্ঘটী ম্মবির্ভাল 
হয়েছিল । মার যে পথে সে রাখালটাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল 
সে পথটি অনেক বেশি পরিষ্কার। 

পাগন্ডুটি পাওয়া গেল একটা ঝোপের মধ্যে । সেখান থেকে 
আমরা কল্যাণীর বুকের উপর এলাম । 

রাখালটা ছটপট বা বাচবার জন্ত ধস্তাধস্তি করেছিল । তা 
বাঘট! তাকে এখনে রেখে কাধ ছেড়ে গল! কামড়ে ধরে নিয়ে গিয়ে 
ছিল। ফলে এখান থেকে একটি রক্তের দাগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! 
রাখালটাকে টেনে নিযে যাবার সময় তার পাট। মাটিতে ঘষরাতে 
ঘষরাছে গিয়েছিল। দাগ ধরে ঘন বনের মধ্যে ঢুকে দেখলাম । 
সেখান থেকে বাঘটি ভাকে টেনে নিয়ে কিছু ছবে একটি ঘা জমিতে 
পৌছয়। ফলে ঘন ঘাসগুলে। মাথা গুলে মুইয়ে পড়েছিল । 

এরপর আমরা একটা ছোট ডিবির উপর উঠলাম। তার পরেই 
জায়গাটা! বেশ নিচু হয়ে একটি ছোট নদী পর্যস্ত এগিয়ে গেছে 

নদীটি এদিক ওদিক ঘুরে কল্যাণীর সাথেই মিশেছে । 

অনুমান করলাম এই নদশিরই কোন গুপ্ত খাদে বাঘটী তার 


খ্ঙ 


শিকারের সদগতি করছে। ভেবে দেখলাম এই চিহ ধরে সোজা 
নদী পর্বস্ত এগিয়ে যাওয়। কোন লাভ নেই। কেননা যত 
সাবধানেই এগোই না কেন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে গেলে 
একটু শব হবেই। এবং সেই শব্দে বাঘটি সাবধান হয়ে 
যাবে। 

এই সময় এই মানুষ থেকোর,.আরে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাছাড়। 
ওর আত্মগোপন করারও ওথানে পূর্ণ স্বযোগ আছে। "ও যদি চায় 
তবে শিকার মুখে নিয়ে পালাতে পারে, আবার শিকারকে পাশে 
রেখে যুদ্ধ ও করতে পারে। 

আবার ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পাশ থেকে কিংবা পিছন 
থেকে লাফিয়ে পড়াটাও অস্বাভাবিক নয়। 

এই অবস্থাটি তাড়াতাড়ি একটু বুঝে নিয়ে ঠিক করলাম; ডান 
দিকে কোণাকুনিভাবে কিছুট! এগিয়ে কল্যাণীর বুকে নেমে পড়ব। 
সেখানে নরম জমিতে চলার কোন শব্দ হবে না। এভাবে এগিয়ে 
গেলে আমি হয়ত হঠাৎ করে বাঘটাকে আহারত অবস্থায় দেখতে 
পারব । তাই আমি তখন ।পছনে সরে এসে ছোট টিপিটা পেরিয়ে 
খুব সাবধ'নে নিচু হছে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম । যাতে নালার 
কাছ থেশে আমায় লক্ষ করা ন। যায় । 

এইভাবে কিছুটা চে আবার টিবির উপরে 'এসে নদীর পথ ধরে 
দিকি মাইল মত এগিয়ে নদীর ধারে এলাম । এখানে নরম জীমতে 
একটু দম নিয়ে তারপর রাইফেলট। বাগিয়ে ধরে নরম বালির উপকর 
দিয়ে পা টিসে টিপে এগিয়ে গেলাম। য্তটা পারি ছু পাশের ঝোপ 
ঝাড় এডিয়ে চলতে লাগলাম । 

সেদিনের সেই পথ চলা! আমার আ-জীবন মনে থাকবে । নদী 
কোথাও আট দশ গজ আবার কোথাও বা ত্রিশ গজ চওড়া । ভবে 
এর বেশি কোথাও নেই । 

বুড়ো আঙ্গুলে ভর 'দিয়ে খুব আস্তে আস্তে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ 


৯৭ 


দৃষ্টি রেখে ছু পাশের সমস্ত ঝোপঝাড় যতটা পারি পুঙ্ধান্পুঙ্খ ভাবে 
খুঁটিয়ে দেখে এগিয়ে চলেছি । 

কখনও থেমে গিয়ে কান পেতে কিছু শোনার চেষ্ট। করছি । কিন্তু 
বনরাশীর নিস্তব্ধতাকে "ভঙ্গ করার মত কোন শব্দই কানে এলো ন]। 

চারিদিকে কেমন একটি গভাঁর নিস্তব্ধত। কোন স্বৃত নগরীর 
স্তব্ধতা মনে করিয়ে দেয়। 

সেই মুহুর্তে আমি নামান্য একটু পতঙ্গের গুঞ্চনে, একটি পাখির 
একটি ডাক বা এতটুকু শোন কিছু শব্দ শোনার জন্য শস্থীর হয়ে 
উঠলাম কিন্ত আমায় হতাশ হতে হলো ।' 

মস্ত অরণা নগরীর মাঝে শুধু এন্টনি শকই কানে আসত। 
স্টো আমার নিজের শা ফেলার লাবধানি শব্দ ! 

এভাবে হয়ত কাল অবধি এগরে গেছি । সেট লময় পথটা 
নদীর বাঁদিকে মোর নিল । আমি মোল ঘোরার আগেই থেমে গিয়ে 
কানটাকফে আরো সজাগ করলাম । 

আর থেমেছিলাম বলেই আনার সৌভাগ্য স্পষ্ট দেখলাম বাঘটি 
কোন সাডা ন। দিয়ে শিকারটীকে পিঠে নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূর 
দিয়ে এগিয়ে চলেছে । 

আমি চমকে উঠলাম, বাঘটীও বাঘটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল 
কেউ তার পিছনে লেগেচ্ছে। তাই শিকারটাকে না খেয়ে নদশর 
রাস্তায় কিছুটা নেমে খানিকট। এগিয়ে গিয়েছিল-_-_- মার নামি ; 
এত সাবধানে এগোবার পরেও যে বাথটা আমাএ টের পাবে ভাবতে 
পারিনি । 

এক মুহূর্ত উভয়েই নিথর নিষ্পন্দ। স্থির হয়ে তীক্ষ দৃষ্টি নিয়ে 
উভয় উভয়কে দেখছে । 

তারপর বাঘটা তার শিকারকে সামনে রেখে দিয়ে সামনের পা 
ছুটোর মাথাটা, মাথাটা রেখে পেছনের পা! ছুটে। ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে 
ল্যাজট! থাড়। করে ঝশাপিয়ে পড়ার জন্য সার! শরীরটা টান টান করে 


কচ 


দাড়াল ঝাপিয়ে পড়বে ঠিক সেই যুন্ছর্তে আমার বন্ুকটী মুখর হয়ে 
উঠল । প্রথম গুলিটী বিদ্ধ হল বাঘটার দ-চোখের মাঝখানের আধ 
ইঞ্চি নিচে । 

এই সামান্ত ভূঙগটা ন! হলে গুলিটি বাঘটার কপালের মাঝে বিদ্ধ 
হলে ততক্ষণাত সুতা হত। 

কিন্তু এর ফলে একটু বিপর্যয়ের সন্ুখিন হতে হুল । গুলিটী লাগা 
মাত্র বাঘট ঘড় ঘড় গর্জন করতে করতে শিকারটিকে লক্ষ্য করে 
মাতালের মত টলতে টলতে মামার দিকে প্রচণ্ড বেগে ভেড়ে এল । 

' আমি সতর্কভাবে এক লাফে পাশে সরে গিয়ে তার মন্যণ গায়ে 
বন্দুকের সবগুলি গুলি নিঃশেষ করলাম । 

বাঘটি লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে পড়ে ছটপট করতে 
থাকে । আর ক্ষতস্থান থেকে ঝরতে থাকে অবিরাম রক্ত ধার।... 

কিন্ত সে দৃশ্য মনে হয় আমি বেশিক্ষণ দেখতে পাইনি--আমা: 
মধ্যে কেমন যেন এক প্রতিক্রিয়। শুরু হলো । সারা শরীরট। কেমন 
গুলিয়ে যেতে থাকে--অবশ হয়ে আদে দেছের সমস্ত মংশ। 
আমার মনে হল মামি যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলব । নেহাৎ শব্দীরের 
স্বাস্থ্য মজবুত থাকায় সাথীদের কাছে ফিরে ষেতে পেরেছিলাম । 

তার! ছিল কল্যাণী নদীর প্রধান ধারার কাছে। বন্দুকের পাঁচটি 
গুলির শকাই তার! শুনতে পেয়েছিল। তা থেকেই তারা ধরে 
নিয়েছিল আমার হাতে বাঘটির ভবলীল। সাঙ্গ হয়েছিল । 

অনেকে হয়ত শুনে অবাক হবেন, গায়ের চামড়াটি ছাড়িয়ে 
নেবার আগে যখন ভালভাবে বাঘটাকে পরীক্ষা করলাম, তখন তার 
শরীরে কোথাও এতটুকু বিকৃতি অঙ্গের চিহ্ন খুজে পাইনি, যে জনা ও 
মানুষ খেকো হয়ে উঠেছিল । 

পূর্ণগঠিত মজবুত নুঠাম দেহ, তার সাধারণ খাস বনের বিভিন্ন পশু 
কিংব। নিজের অভাবে গ্রামের গরু মোষ শিকারের জন্য যে, কোন 
অন্ুবিধ! আছে তার প্রমাণ পেলাম ন1। কিন্তু বাধটি স্বেচ্ছায় সে লব 


নি 


ছেড়ে দিয়ে মানুষের মাংসের দিকে বিকৃত আসক্তি বা! লোভ নিয়ে 
স্ুটে যেত, যার কলে সেই মানুষের হাতেই তাকে প্রাণ দিতে হল । 

আমিও অবশ্য সামান্ত একটুর জন্য প্রাণটি খুইয়ে বসেছিলাম । 

বাথটি কোন অঞ্চল থেকে আবির্ভাব হয়েছিল তার কোন 
সন্ধান পাইনি । 

সে যাই হোক, এরপর আমরা আশস্থ হলাম এই জেনে যে সেই 
উপত্যকার জঙ্গলে সে চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে, সেআর কোন দিন 
উঠে আসবে না । 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আর টয় রোমহর্ক কাহিনী । এখন 
সেটা শোনাবে! বলে কলম ধরেছি । 

এরও পটভূমি দাক্ষিণাত্যর নন্দন কানন :*.. 


পাচ 


হলালকেরে। 

চিতঙ্গ দ্রুগ জেলার দ্বিতীয় শহর। যার অবস্থিতি মহীশূর 
রাজ্যের উত্তর সীমান্তে। এই জেলার উত্তর পুরে মাদ্রাজ রাক্গ্যের 
অন্তর্গত বেলারি বিভাগের আর উত্তর পশ্চিমে বোম্বাই এর সীমান্তে । 

অনেকদিন ধরেই এখানে যে ভাবে মানুযখোকো! বাঘের উপদ্রব 
চলে আসছে, তাতে ধরে নেওয়। যেতে পারে ষে এই অঞ্চলে এমন 
এক শ্রেণীর বাঘের রাজ্য যার। বংশানুক্রেমে মানুষ সংহারে লিপ্ত । 

প্রায় দশ বছর আগে এই অঞ্চলে বন্থ মানুষ এই বাঘের কবলে 
প্রাণ হারিয়েছে । যার ফলে মহীশুর সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন যে, এই অঞ্চলে বাঘ শিকার করতে কোনরকম ছাড় 
পত্রের প্রয়োজন হবে ন!। 

ব্যাঙ্গালোরে এই সময় এক শিকারী দম্পত্তি থাকতেন । ভাদের 
শিকারের প্রতি যেমন ঝেশক তেমনি উৎসাহ। সির করে এই 
মানুষ থেকে। বাধ শিকারে। 


আঙ্জাস ম্যাক্ীভিশ এবং ভার স্ত্রী একদিন আমাকে প্রস্তাব 
করলেন, চলুন না৷ মাসখাঁনেকের জন্য তিনজন মিলে একটু বাঘের 
পিছনে লাগ; যদি ভাগ্যের জোরে ছু একটির দেখ! পাই ।* 

€দের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের তিনজনের ছোট দলটা 
ম্যাক্টাভিশের মোটরে করে চিতলক্রগের প্রধান শহর চিতলক্রুগে 
এজাম ৰ 

প্রথমেই ওই জেলার ফরেস্ট অফিসারের সাথে সাক্ষাত করে 
বিগঙ নরহত্চার একটি বিশদ বিবরণ নোট করলাম । 

আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করলেন তিনি। তিনি জানালেন 
মান্ুবখেকোটি চিতঙ্গদ্রগ শহরের ীমান। থেকে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে 
ন-দশ মাল দুরের শহর নেফাফের পর্যন্ত, আবার সেখান থেকে 
দক্ষিণে মাইল কয়েক দূরের ছোট একটা গ্রাম হইসহর্গ পধস্ত 
ঘারাফেরা করে। 

এই চস ছুর্গতেই কিছুদিন অ?গে ছুটে মানুষ হত্য। করেছে। 

মারিকানেতে একটি জলাশয়, বিরাট সেই জলাশয়টি হসঘর্গ 
থেকে মাল পাঁচেক দূরে! 

বাঘটি নাকি সে পথেও ঘোরাফেরা করে এই জলাশয়ে মাছগুলো 
বেশ বড রকমের এমনকি কুমিরও আছে। 

বাঘট! এই জলাশয় ঘুরে আবার উত্তর মুখে হয়ে চিতলক্রগ শহর 
পর্ষস্ত এগিয়ে যায় । 

যোগীমঠ নামে একটি ছোট পাহাড় এই শহরের শেষ প্রান্তে, 
এর ধারে আছে একট। পুরোনে! ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ ; বাধঘটাকে 
নাকি এর কাছাকাছিও দেখা গেছে । এট! ফরেস্ট অফিসারের 
মন্তব্য । 

আমি জানতাম এই হুর্গের আশপাশের অঞ্চলে কচ্চিং কখনো 
চিতাবাঘ বা ভালুকের ধ্বনি মিলত-_বাঘ ঘে একদম আনত না ত৷ 
নয়। 


অনেক তাবন। চিন্তা হরে ঠিক হল, মাগে আমরা হলালকেরে 
ও হসতর্গায় যাত্রা করব । তারপর আশেশাশের মানুষদের সাথে কথা 
বলে অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়। যাবে, কোথায় আস্তানা গডগে 
আমাদের সবদিক থেকে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, 

পরদিন -সকালবেলাতেই হলালকেরে এসে পৌছুলাম। 
আশেপাশে মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হলে যে র্ফম একটা 
উত্তেজনার ন্্টি হয় এখনেও সেই উত্তেজনার ছায়া দেখলাম । 
কিছু গল্পও শুনলাম । তার মধ্যে কিছু আবার পরস্পর বিরোধী । 
সবকিছু জেনে শুনে এইটুকু সিদ্ধান্ত নিঙ্গাম যে, মাগ্নষবেকোটা 
ভয়ানক চালাক এবং সধত্র তার গতিবিধি, আর ক্ষমতাও তার 
সন্তু । ঠিক যেখানে মানুষের সন্দেহ কম সেখানে তার আবির্ভাব 
ছয়। 

আরেকটী গুজব শুনলাম। সেটা হচ্ছে হলালকেরে থেকে 
হস্যারি পথের ধারে যে বিস্তীর্ণ এলাকা! খেজুর গাছ আন 
ল্যান্টানার ঘন ঝোপ জঙ্গলে পূর্ণ এই অঞ্চলেও বাখটাকে নাকি 
প্রায়ই দেখা যাঁয়। 


হলালকেরের লামান। থেকে খেজুরের চাষ শুরু হয়েছে । এও 
শুনলাম বাটার .পায়ের দাগ রোজই প্রায় এ পথের ওপর দেখা 
বায়, এবং দু জায়গার মধ্যবতাঁ ন-মাইল রাস্তায় বর্দি আমরা কিছুদিন 
সারারাত. ধরে বাঘটার সন্ধান করি, তাহলে হয়ত আনাদের সাথে 
তার দেখা হওয়াটা অস্বাভাবিক হবে না । 

সন্ধ্যা সাতট। নাগাদ আমর সেদিন ওদের কথামত রওনা 
হলাম । হলালকেরে থেকে এক মাইল মত আদতে খেজুর বনের 
লম্বা ঝাকডা ঝাকড়া গাছগুলো! চোখে পড়ল। খেজুর গাছের 
গু'ডিগুলে। ল্যান্টানার ঘন ঝোপে ঢাক । আমরা 'এগিয়ে চলেছি । 
মাঝে মাঝে ফ্ল্যাস লাইটটা ফেলছি আর হেডলাইটের তীত্র আলো! 
সামনের পথটা ভরিয়ে চলেছে । 


৩২ 


এইভাবে আধমাইল মত এগিয়ে যাবার পর মনে হল যেন”: 
শ্ঁকটা খুব কালে। আর রোষস মানুষ আমাদের ডানদিকে পনেরো 
বোঁলে। ফুট লম্বা! গাছে উঠে ছোট ছোট আধপাক। খেজুরগুলো মনের 
স্থখে খাচ্ছে। 
কাছে গিয়ে গাড়িটা! থামাতেই সে তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামতে 
লাগল। খানিকটা নেমেই আমাদের দিকে তাকাতেই আমর 
দেখলাম সেট! একটা তথ ভালুক । 
আমি আগেই সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ওর! নিজে 
থেকে জানুক এটাই চাইছিলাম । 
মিসেস ম্যাক্টাভিদ তার ৩০*৫ স্প্রিংফীল্ড বন্ধুকটার একটা 
গুলিতে সুনিপুণ ভাবে ভালুকটার ভবলীল। সাঙ্গ করলেন । ভালুকট! 
গাছের মাঝ থেকে ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল । 
তারপর হসছুর্গ। পর্বস্ত যেতে আর কিছুর দেখা পাই নি। আবার 
হসছর্গায় ফিরে আরো ছুই-দুই চারবার এঁ পথ পরিক্রমা করলাম । 
শেষে দেখলাম একট! হায়না সেই ভালুকটার মাংস ভক্ষণ করে 
চলেছে। 
ভালুকট। ফেলে গেলে পাছে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই. অনেক 
কঞ্টে তিনজন মিলে সত ভালুকটাকে ম্যাকের গাড়ির. সামনের 
মাডগার্ড আর এখ্িনের মাঝখানে শোয়ালাম । 
ভালুকটার লোমগুলে। খুব বড় বড় হলে কী হবে সে লোম কিন্তু 
বড্ড পিচ্ছিল । যারু ফলে ওর শরীরের কোন জায়গাই কায়দা করে 
ধরতে পারছিলাম ন1। 
পরদিন সূর্যোদয়ের পর হলালকেরে ট্র্যাতলার্স বাংলোতে বসে 
মিদেস ম্যাক্টাভিসের নিজের সুপটু হাতে তৈরি গরম পরিজ আর 
বেকন ওডিম দিয়ে প্রাতঃরাশ সারলাম । 
তারপর ভালুকটার ছাল ছাড়িয়ে ঠিক করলাম' এবার হসহর্গায় 
রওনা হব। | 
৬৩ 
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প্রথম যে ছুটে। মানুষ মারা গেছে ভার একট! প্রত্াক্ষদর্শীর 
বিবরণ চাই। 

খেজুর বাগানের ধার দিয়ে দিনের আলোয় ঘেতে যেতে 
দেখলাম চতুর্দিকে কি ভয়ানক ছুর্ভেগ্ক জঙ্গল । রাত্রে আমর! 
ল্যাণ্টানার এই ঘন ঝোপের কোন আভামই পাইনি । 

এই রকম জায়গায় বাঘটাকে খোঁজা আর তাকে মারা যে বেশ 
দুরূহ ব্যাপার বুঝতে অন্ুবিধা হল না। 


হসতুর্গাতে প্রথম ছুটে! মানুষ হত্যার বিবরণ নিলাম । 

প্রথম হত্যাট। হয়েছিল তিন সপ্তাহ আগে। এগার বারো 
বয়সের একটি মেয়ে । সে কিনা আবার এই তালুকের আমিলদারের 
দূরসম্পর্কের আত্মীয় । তার বাবা মায়ের সাথে এই গ্রামেই থাকত । 
রাত আটট! নাগাদ সে বোধ হয় পায়খানা করতে বাইরে 
বেরিয়েছিল । কিন্তু সেই বেরোনর পর তার কেন সন্ধান পাওয়া 
যায়নি। কেননা এমন কোন সাড়া শব্দ ও কেউ পায় নি। যাঁরা 
যারা কেউ তার পরিণতির সম্বন্ধে চিস্তা করতে পারে । এমনকি 
কোন টান হিচড়ানোর চিহ্ও পাওয়া যায় নি। 

মেয়েটাকে ফিরতে না দেখে তার বাবা মা লঠন নিয়ে খোজ 
করতে বেরোলেন কোন মাটিতে কোন চিহ্ন খুঁজে পেলেন না। 
তখন তারা ভয় পেয়ে গ্রামের লোকজনদের ডাকলেন। কিছুক্ষণ 
পরেই প্রায় জন পঞ্চাশ লোক লগ্ন দ1 কাটারি ছটে! গাদা বন্থুক 
নিয়ে মেয়েটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে বেরালেনু। 

কিন্তু রাতের ঘন অগ্ধকারে মেয়েটার কোন সন্ধানই পাওয়৷ 
গেল ন।। 

শুধু মাইলআধ দুরে একট! কাট। ঝোপের মাঝে ভার কিছু 
অন্তর্বাসের ছেঁড়া টুকরো পাওয়া গেল। কিন্তু দেহের কোন অংশ 
কেউ খুঞ্জে পেলনা। 

আর দ্বিতীয় হত্যাট। হয়েছিল বারে! দিন আগে। মারিকানাডে 
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জরোবর মাইল পাঁচেক দূরে পুর্ব দিকে অবস্থিত । সরোবরের পথে 
অন্ধেকট! গেলে একটা ছোট নদী দেখতে পাওয়া যায়। সেই নদশির 
জল এসে জম! হয়ে পথের ধারে একট! জলাশয়ের স্থপ্টি করেছে। 
জলাশয়টা ছোট হলেও বেশ গভীর । 

এখানে কাপড় কাচ। সুবিধা বলে গ্রাম থেকে ছুই ধোপা রা 
কাপড় কাচতে আঙত। কাপড় চোপড় বয়ে নিয়ে যাবার জম্ম 
তিনটি গাধা রেখেছিল । 

ঘটনার দিন বেল! পীঁচট। নাগাদ কাপড় কেচে গাধাদের পিঠে 
লেগুলো চাপিয়ে একজন সামনে একজন পিছনে গাধাগুলোকে 
মাঁগলে এগিয়ে চলেছে । ্‌ 

ধোপা ভাই ছটো যখন হসকুর্গার এক মাইলের মধ্ো, হঠাৎ 
একট বাঘ আচমকা তাদের সামনে লাফিয়ে পড়ে সামনের ভাইটাকে 
নিয়ে পালিয়ে গেল ॥ বেচারা একটু শব্দ করারও ফুরসত পায় নি। 
পেছনের ভাইট। ব্যাপার স্যাপার দেখে কাণগুজ্ঞান হারিয়ে আবার 
উল্টে: পথে ছুটতে আরম্ভ করল । 

এদিকে রাত আটটার মধ্যেও যখন ছুভাই ফিরে এলোনা সাথে 
সেই গাধা তিনটেও, তখন তাদের ছুই বউ ভীত হয়ে সারা গ্রামে 
্যাচামেচি আর্ত করল । 

রাতদশটা নাগাদ প্রায় ৫০১০ জনের একটা দল লগ্ঠন লাঠি 
সেটা দা আর সেই গাঁদ। বন্দুক ছুটে! নিয়ে ভাদের খোজ করতে 
বেরিয়ে পড়ল। 

ওর! দেখতে পেল গাধা তিনটে পিঠে তেমনি মাল বাধা অবস্থায় 
নিশ্চিন্ত মনে পথে শুয়ে আছে। 

আরে। খানিকট! গিয়ে জলাশয়ের এক ফালং এর মধ্যে এসে 
সেই পাঁপানে। ভাইটাকে দেখতে পেল বেচারা ভয়ে মরার মত জলের 
মধ্যে একল! পড়ে আছে চোখগুলে। কপালে উঠে গেছে যুখ দিয়ে 
গর্যাজল। বেরোচ্ছে । 
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প্রায় ঘণ্টাখানেক ওর জ্ঞান ফেরাতেই কেটে গেল। তারপর 
একটু জ্ঞান ফিরলে অতি ক্ষীণ কে সে ঘটনার বিবৃতি দিল । 

ভারপর তাকে নিয়ে এলোমেলোভাবে অনেক খোঁজাখুজি হলো । 
কিন্তু অপর ভাইটিকে পাওয়া গেল না । ঠিক করল আবার সকালে 
সবাই খুজতে বেরোবে। 

কথামত সকালে খু'জতে বেরিয়ে বছক্ষণ খোঁজাখু'জির পর 
খানিকটা রক্তের দাগ আর ছেড়া কাপড়ের টুকরো পাওয়া 
গেল ' রক্তের দাগ অনুসরণ করে তারা অবশেষে হতন্ভাগ্য ভাইটার, 
ভোক্তাবশেষ দেহের সন্ধান পাওয়া গেল। শরীরের চার ভাগের তিন 
ভাগই প্রায় রাত্রে বাঘটা খেয়েছে । বাকি ছিল শুধু মাথাটা! ছুটে! 
হাত আর গোটা একট। পা। সেগুলোকে সবত্বে সংগ্রহ করে 
সতকারের জন্য হসতুর্গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল । 

এই সময় একট। অতিরিক্ত সংবাদ পেপ্াম। দিন চারেক 
আগে একট! গরুর গাড়ি হলালকেরের দিকে আসছিল । হলালকের 
তখন মাঈল তিনেক দুরে, হঠাৎ একট বাঘ আচমক! গাড়ির ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ে। 

বিকেল তিনট। হবে তখন। গাড়োয়ান বেচার! গাড়ি ছেড়ে 
ছুটল প্রাণ বাচাতে । সোজা পথে না গিয়ে অনেক ঘুর পথে ঝোপ 
জঙ্গল কাটিয়ে সে গ্রামে আসে । 

তার পরের দিন যখন ঘটনাস্থলে সবাই গেল। দেখল ছুটে 
বলদের মধ্যে একট। ভোক্তীবশেষ গাড়ির কাছ থেকে শ খানেক হাত 
দূরে পড়ে আছে! আরেকট। তখনও জোয়ালে বাঁধ! রয়েছে। 

এই সংবাদের পর আরেকটা সংবাদ হল যে আরে দুজন শিকারী 
দল, আমাদের প্রতিহ্ন্ী হয়ে ট্র্যাভলাস' বাংলোতে আশ্রয় নিয়েছে । 
প্রায় দিন পাঁচেক হল তারাও মোটরে করে সেখানে এসেছে । 

এতে মুস্কিল হল এই যে, তারা যখন অনেক আগে থেকে 
এসেছে, তখন আমাদের পক্ষে বাঘটাকে মার। ভাল হবে না। 
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কেননা শিকার একটা! শিকারী অনেক । কলে শিকার হয়ত তয়েই 


পালিয়ে বাবে। 
বেল। তখন দশট।। সব খবর শুনে আমরা ভাবছি 


ছলাঁলকেরেতে এখন থাকা কি উচিত হবে। ঠিক সেই সময় উক্ত 
অল্প বয়েসি শিকারী ছজন উপস্থিত। তাদের অভিজ্ঞতাও কম 
তবুও প্রচণ্ড আগ্রহা এই বাঘ শিকার করে। 

তারা৷ নিজেদের পর্চিয় দিয়ে অনেক ঘটনার কথা জানাল । 
যা আমর! ইতি প্রর্ধেই শুনেছি । তারা আরো জানালো, যেখানে 
ধোপ্াটাকে হত্যা কর! হয়েছে সেখানে দুদিন হল একটা মোষকে 
টোপ হিসেবে রেখে এসেছে । প্রথম রাত্রে কিছুই হয় নি। আজ 
সকালে তাদের লোকেরা সেই টোপের খবর আনতে গেছে। 

ওদের গুড লাক জ্ঞানিয়ে, ওদের বাঁধ। দেবনা! ভেবে হলালকেরে 
ফিরে যেতে চাইলম । ওরা কিন্তু ছাড়তে রাজি হলো না। অতি 
ভদ্রভাবে অনুরোধ করল ওদের সাথে পরদিন সকাল পর্যস্ত কাটাই। 
নচেৎ ওর নিজেদের অপরাধী ভাববে । তার পরের দিন ওরা 
যেখান থেকে এসেছে সেই বেলারি চলে যাবে। | 

এই সব কথাবার্তার মধ্যে ওদের লোকের! এসে খবর দিল, গত 
রাত্রে টোঁপট। ব্যবহার হয়েছে, অর্থাৎ বাঘ আক্রমণ করে ডার 
অধেকট! দেহ উদরস্থ করেছে। 

যুবক হবজন সতাই ভদ্র ও বিনয়ী তার! অন্থুরোধ করল আমর! 
ষেন এ টোপটাকে টোপ রূপে ব্যবহার করে বাঘটাকে মারবার 
চেষ্টা করি। কিন্তু আমার মন সায় দিল না। 

হপুরের আহার এক সঙ্গেই সমাধা করে আমর! সবাই মিলে 
টোপটাকে দেখতে গেলাম । যদি কোন সাহায্যে আনি । 

কিন্তু টোপটার কাছে গিয়ে দেখলাম টোঁপটা1 ওরা যেখানে 
বেঁধেছিল সেখানটায় বাধা বুদ্ধিমানের.কাঞ্জ নয়। কেননা এই অঞ্চলে 
এখানে ওখানে অনেক উচু টিপি টিপি রয়েছে। এমনকি টোপের 
মোষটাকে তেমন শক্ত করেও বাধেনি কল্পে বাঘট! মোষের দড়ি 
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ছি'ড়ে টানতে টাঁনতে পাহাড়ের পিছন দিকে.টেনে নিয়ে নিয়েছে। 


ভার! ষে গাছে মাচা বানাবে ঠিক করেছিল সে গাছ থেকে এ জায়গা 
একবারে দৃষ্টির বাইরে । 


বাঘটার পক্ষে ছু-দ্িক দিয়েই টোপটাকে টেনে নিয়ে যাওয়! 
সম্ভব। অবশ্য বাঘট! যঙ্গি মানুষখেকে! হয়। প্রথমতঃ ধোপাটাকে 
যেখানে হতা। করেছিল সেই দিক থেকে, দ্বিতীয়তঃ ধোপাটাকে 


যেখানে হত্যা করেছে সেখান থেকে সিকি মাইল 'দক্ষিন-পুবে ছোট 
একটা! পাহাড়ের দিক থেকে । 


এদিক ওদিক ছড়ান পাথরের টুকরোর মধ্চে সুবিধামত স্থানে 
ছুটে! পাথর নগরে এল, এদের এক-একটার উপর উঠলেই বাঘটার 
ছুটো৷ পথ চোরের নামনে । 

নবীন দুই শিকারী ঠিক করঙ্গ এ ছুটে! পাথরের পেছনে গাত্ব- 
গোপন করে শিকার করবে । 

মামি জানাঙ্গাম, বাঘটা মান্ুষথেকো হলে বিপদ হতে পারে, 
ভার চেয়ে পাথরের উপরে উঠে বসাই শ্রেয়। তাহলে বাঘটা হয়ত 
ঝোপের আড়াল থেকে তাদের দেখতে পাবে ন।। 

শিকারী দুজন তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল-_-আমরা পাথরের 
দিকে পিঠ দিয়ে শিকারের প্রতিক্ষায় থাকব । 


তখন তার! কিছু কাট ঝোপ কেটে নিয়ে এসে সামনে একটা 
মোটামুটি আড়াল স্থষ্টি করল । 


আমরা ঘোরার পথে পা বাড়ালাম বেলা চারটে নাগাদ । ওদের 
জন্ত একটু চিন্তা হচ্ছিল পাছে ওরা কোন বিপদে পড়ে। ইচ্ছ! 


হচ্ছিল কাছে পিঠে কোথাও আত্মগোপন করি যাতে ওদের কোন 
বিপদ এলে সাহায্য করতে পারি । | 
অবশেষে কিন্তু সেই ইচ্ছ! মন থেকে মুছে ফেলতে হল। কেননা 
ভেবে দেখলাম, আমার উপস্থিতিতে বাঘট! হয়ত ভয়ে পালাতে পারে, 
আর তাছাড়। ওরাও আমাদের ভূল বুঝতে পারে। 
কিন্ত ভখন কি আদৌ ভেবেছিলাম! ওদের হুজনের মধ্যে 
একন্জনের সাথে এটাই আমাদের শেষ দেখ। ? 
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॥ ছয় ॥ 

বাংলোর চারপাশে সন্ধ্যে নেমে গেছে। চা পর্বের সাথে গল্প 
চলছে, আলোচনা চলছে'..রাত হতে চলল। দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে 
প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। নবীন শ্শিকারী ছঙজজন এখান থেকে প্রায় 
সোয়া মাইল মত্ত দূরে। ওদের গুলির আওয়াজও আমরা শুনতে 
পাবে না। | 
রাত্রের খাওয়৷ সেরে মিসেস ম্যাক্টীভিস বিছানায় দেহ এলিয়ে 
দ্রিলেন। 

আমার কিন্তু ঘুম এল নাঁ। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম, ₹ জঙ্গলের মধ্য 
থেকে যদ্দি কোন সাড়। আসে । 

এদিকে রাত আরো! বেড়ে চলে, গ্রামটাও নিস্তব হয়ে এসেছে । 
ড়ির কাট! এগারটার ঘরে, ভাবছি এবার শুয়ে পড়ব। 

হঠাৎ একটা! শব্দে সচকিভ হলাম । মনে হল কে যেন উর্দস্বাসে 
এদিকেই দৌড়ে আঁসছে। 

বাতাসে যেন বিপদের গন্ধ তেসে এল দেরী ন! করে বন্দুক আর 
টর্টট। নিয়ে শব লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম! 

সামান্ত একটু গিয়েই দেখি শিকারীদের মধ্যে বড় জনটি 
মাতালের মত টলতে টলতে বার বার পিছনে ভাকাতে তাকাতে 
এগিয়ে আসছে..*সার! শরীর ভেঙ্কা...জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন. .চোখে 
সুখে উৎকঠ.. মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। 

আমি ধরে ফেললাম জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি তোমার 
অপর সঙ্গীটি কোথায়? 

কিন্তু ওর তখন বা অবস্থা! কোন কথাই মুখ দিয়ে বেরোতে চাক 
না। তবুও কোনরকমে হাপাতে হাঁপাতে বল . ওদের একজনকে 
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বাঘে ধরেছে--.তারপর আর কিছু বলতে পারল ন-_বাচ্চ। ছেলের 
মত আমার কাধে লুটিয়ে পড়ে হু ছু করে কাদতে সুরু করল । 

আমি তাকে ধরে ধরে বাংলোতে নিয়ে এলাম, ম্যাক্টাভিস ও তার 
স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুললাম । তারপর প্রথমেই ওকে এক পেগ কড়া 
ক্র্যা্ডি খাইয়ে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে ছুটে! কম্বল চাপ। দিলাম । 

ও তখনও ঠক্‌ ঠরু করে কেঁপে চলেছে। মিসেন ম্যাক্ীভিস. 
ওর সুঙ্বীধায় লেগে গেলেন । আমরা উদগ্রীব হয়ে রইলাম ওর 
মুখ থেকে প্রকৃত ঘটন! শোনার জন্য । 

ও যা জানাল তা সত্যিই আশ্চর্জনক। ও নিজে রাস্তার দিকে 
মুখ করে পাথরটার আড়ালে বসেছিল । অপর সাথী টড ছিল অন্য 
পাথরটার আড়ালে পাহাড়টার দিকে মুখ করে । 

অন্ধকার হব হব করছে। হঠাৎ আমার মনে হল টড যেখানে 
বসে আছে তার ওদিকে কিছুট! দূরে ঝোপটায় যেখানে ছোট 
পাহাডট! ক্রমে নিচের দিকে নেমে গেছে সেখানে লম্বা লাল মত কি 
যেন একট! নড়তে দেখলাম । 

শব্দ হবার ভয়ে আমি টডকে কিছু বলতে পারলাম না । এদিকে 
টউডের এতটুকু নজর নেই। কেনন। টডের কাছ থেকে ওখানউ। 
দেখা বায় ন।। 

অগত্যা আমাকে দৃষ্টি রাখতে হলো । কিন্তু পরে আর কিছুই 
দেখতে পেলাম না । 

এদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক-একটা ঘণ্টা ষেন একট! 
একটা ষুগ.*"'এরকম ভাবে রাত প্রায় দশটার ত্বর অতিক্রম 
করে গেল। ূ 

অন্ধকারে আমাদের স্থৃত মোষের টোপটাকে ভালভাবে দেখতে 
পাচ্ছিলাম ন।। | 

আকাশে গুটি কয়েক নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোতে আমি শুধু আমার 
চারপাশট৷ সামান্ত দেখতে পাচ্ছিলাম । 
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হঠাৎ কানে একটা শব্দ এল। প্রথমে বপ্‌ করে একটা শব 
ভবারপর কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার সামান্ত শব্দ-_কিয়ৎক্ষণ পরে মষ্ট 
মট্‌ শক্--মনে হল কেউ যেন হাড় চিবোচ্ছে, আমার সন্দেহ রইল 
না. বাটা এসে মৃত মোষটার বাঁকিট। সদব্যবন্থার করছে! 

আমি কিন্তু গুলি চালালাম না। আমি চাইছিলাম টডই প্রথমে 
গুলি চালাক। কেননা! টোপাটা থেকে টডের দূরত্ব আমার থেকে 
কম । আমার মত সেও নিশ্চই হাড় চিবোনোর শব্দ শুনেছে । 

এদিকে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু টডের ফোন সাড়। 
নেই । আমার মনে হল ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ঠিক করলাম 
আমিই গুলি করব। বন্দুকটা বাগিয়ে বন্তৃক-টচটা জ্বালতেই 
দেখলাম বাঘট! মোষটাকে খেয়ে চলেছে ।'..এক মুক্ুর্তও কাটে নি 
হঠাৎ একট। বিকট চিতকার - সঙ্গে উডের জায়গাটা থেকে একট! 
চাপা! গর্জন." একটু ধস্তাধস্তি'*"একট! অস্পষ্ট আর্তনাদ ..তারপরেই 
সব যেন কেমন নিস্তব্ধ । 

আমি টর্টটা টডের দিকে ফেললাম. বাতটাকে তার আগের 
মুহুর্তে মোষটার কাছ থেকে লাফাতে দেখেছিলাম । সে তখন 
ঝোপের দিকে লাক দিয়েছিল । 

কিন্তু কোথা টড আমি নাম ধরে ডাকলাম উত্তর পেলাম ন 
মনটা দোল! দিয়ে উঠল--অন্ধের মত টডের কাছে ছুটে গেলাম, 
টড নেই, তার জায়গায় পড়ে আছে শুধু ভার বন্কুকট। জলের বোতল 
আর আধ খাওয়। স্তাণ্ড উইচ। 

বুঝতে পারলাম টড এধন বাঘের কবলে । আমি ক্ষোভে হঃখে 
আত্মহারা! হয়ে উন্মাদের মত তাকে খুঁজতে জঙ্গলের মাঝে ছোটাছুটি 
করতে করতে নিজেই পথ হারিয়ে বসলাম । কিন্তু টডের লঙ্কান 
পেলাম না ".মলৌভাগ্যবশত সেই সময় কখন যে আমি হসছূর্গার 
পথে এসে গেছি খেয়াল নেই। আর সেই পথ দিয়েই আমি 
এখানে" | ইন্সের বক্তব্য শেষ হল। 
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আমি ধৈর্য ধরে সব শুনে বুঝলাম, বাঘ একটা নয় ছুটে । 
একটা গরু মোষ হত্যা করছে । - একট করছে মানুষ হত্যা এক 
জোড়া বাঘ হয়ত স্ত্রী ও পুরুষ বাত হতে পারে, কিংবা তাও নয়." 
যাই হোক আমাদের যে এখন এক জোড়া বাতের সাথে মোকাবিল! 
করতে হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

ইন্স যেরকম বলল তাতে মনে হয়--যদিও মোষখেকোটাকে 
সে দেখেছে । মানুষ খেকোটাকে এখন কেউ দেখেনি, তাতে বাদ্বট! 
ছুটে! পূর্ণবয়স্ক সুস্থ সবল বাঘ বলেই মনে হয়। 

মিনিট পনেরোর মধ্যে আমর! গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলে তাদের 

মধো জন কুড়িকে প্রায় জোর করে দলে ভিড়িয়ে, দা, কাটারি- 
লাঠি লঞ্ঠন মায় সেই গাদা বন্বুকওয়াল। হ্ুজনকে নিয়ে উডের সন্ধানে 
বেরিয়ে পড়লাম । মিসেস ম্যাক্টাভিন ও টড যদিও টড মানসিক 
ক্লাস্ত তবুও তারা সঙ্গে গেল। ম্যাক্লীভিস আমার পাশে । 

আমর! টডের পাথরটার কাছে এলাম। এদিক ওদিক তাকাতে 
টডের বা পায়ের রবার সোলের জুতোটা পেলাম | জুতো! 
যেখানে পাওয়া গেল তাতে মনে হল যে ছোট পাহাড়ট! 
দিয়ে বাঘট। নেমে এসেছিল সেদ্দিকেই মে আবার শিকারট! 
নিয়ে গেছে। 

খুব তাড়াতাড়ী আমর! আরেকট। জায়গায় এগিয়ে গেলাম, 
যেখানে বাঘটা তার শিকারকে প্রথম নামিয়েছিল। 

তারপর ইন্সের চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ির শব্দে ভয় পেয়ে আবার 
চলতে শুরু করে দিলাম । এখান থেকেই পাওয়া গেল রক্তের দাগ । 

সেই দাগ অন্থুলরণ করে আমরা পাহাড়টার পাদদেশে হাজির 
হলাম। তারপর চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলাম ডান দিকে । 

যাতে হঠাৎ কোন আক্রমণ না হয় তার জন্ক সবাই ' খুব 
কাঞ্ছাকাছিই আছি। | 

অনেক খোঁজাখুজির পর রাত যখন প্রায় তিনটে, তখন 
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আমর! হতভাগ্য উডের দেহটার সন্ধান পেলাম । যার অর্ধেকটাই 
বাঘট। ইতিমধ্যে উদরস্থ করেছে। 

ওঃ সে কি বীভৎস দৃশ্য ! ইন্দ তো ত দেখেই একবারে অজ্ঞান 
হয়ে যায়। 

একদিকে ইন্সের অসুস্থ দেহ অপরদিকে টডের দেহাবশেষ নিয়ে 
যাত্র। শুরু করতে ভোর হয়ে গেল। ্‌ 

টউডের দেহাবশেষ ম্যাক্টাভিসের গাড়িতে নেওয়া হল। আর 
ইন্সের সম্পূর্ণ অন্তস্থ দেহটাকে নিয়ে আমি টডের গাড়িতে চেপে 
বসলাম । 

নটা নাগাদ চিতলভ্রুগে লোক্যাল কাণ্ড হাসপাতালে এনে 
পৌছুলাম। এখানে ইন্সকে ভন্তি করে দিলাম । তাছাড়া এসব 
ক্ষেত্রে যে সব জবাবদিহির সম্মুখিন হতে হয় সেই সব 1বরক্তিকর 
জবাবদিহি সেরে যখন আমরা হসছুর্গায় ফিরে এলাম তখন সুখ 
অস্ত যেতে চলেছে। 

শাস্ত নিস্তব্ধ ট্রাভলাল বাংলোতে টডের স্মৃতিগুলো! বেন আরো 
গভীর বেদনার সামিল হজ । 

আমর প্রতিজ্ঞ। করলাম এর প্রতিশোধ নেবোই | 


1 সাত ॥ 
পরদিন ভোরে আবার আমর! ঘটনাস্থলে এলাম! প্রায় তিন 
চার ঘণ্টা ধরে সমস্ত গ্রমাণ সাক্ষ থেকে একট! ঘটন। পরম্পরা দাড় 
করালাম। 
কয়েক সপ্তাহ কোন বু্তি ন৷ হওয়ায় মাটি বেশ শক্ত, যার কলে 
কোন পায়ের দাগ পেলাম না। যা দেখে আমর! বুঝতে পারি 
বাঘটার আকৃতি প্রকৃতি । 
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ইন্সের বর্ণনাহুষায়ী মোষ খেকোটা যদি পুরুষ হয় তবে 
মান্য থেকোট! নিশ্চই স্ত্রী বাঘ। কিন্ত এ বিষয়ে এখনও আমর 


নিশ্চিত নই। 
কাছে পিঠে আর কিছু দেখতে না পেয়ে, যেখানে টউডের 


দেহটা পাওয়1 গিয়েছিল সেখানে এলাম । কিন্ত কোথাও বাটার 
থাবার দাগ লক্ষ কর৷ গেগ না। অনেক চেষ্টা করেও এতটুকু 
চিহ্ন খু'জে পেলাম না। জানতে পারলাম ন! বাঘটা স্ত্রী না পুরুষ । 

ওদিকে আমর! চলে যাওয়াতে এক পাল শকুন মোষটাকে নিয়ে 
ভোজ শুরু করেছে। 

আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম। 
আরেকটা ভিন্ন মোষের টোপ ধোপাটার হত্যার স্থানে বীধতে হবে। 
ম্াক্্ীভিস থাকবে সেখানে | 

আমি থাকব টডের জায়গায়টার কাছে একট! পাথরের উপরে । 

আমাদের মতলবটা ছিল বাঘ ছ্টো যদি একসঙ্গে আসে তাহলে 
যেটা মোষ খেকো, সেটা মোষটাকে আক্রমণ করবে । আর মানুষ 
খেকোটা....... 

ম্যাক তখন গুলি করবে। যদি মোষ খেকোটা মোষটাকে 
আক্রমণ না করে, তবে সে কাছে পিঠেই কোথাও থাকবে । আর 
আমি যে পাথরটার উপরে থাকব তখন যে পাহাড়ের দিক থেকে 
বাঘটা এসেছিল সে দিকে নজর রাখতে পারব। আর কাছে 
আসলেতো। কথাই নেই। 

ম্যাকের জায়গায় আত্মগোপন করার কোন গাছ পাথর নেই। 
তাই সেখানে একটা গর্ভ করে একট! বিরাট কড়াই উস্টো করে ঢাকা | 
দিয়ে ম্যাকের গর্ভে থাকার নিরাপত্তা স্যষ্টি করা হল। কিছুক্ষণের 
মধ্যেই জনছয়েক লোক একট! বড় কড়াই নিয়ে এল ' ম্যাকের 
গাড়িতে একটা লতরঞজি মত ছিল রাত জাগার সরঞ্জাম হিসেবে 
সেটাকে নিয়ে আপা হল। 


কড়াইট! এমন ভাবে রাখা হল যাতে মাটি থেকে উপরে 
কিছুটা ফাক থাকে, এক সেখান থেকে যাতে গুলি করা হায়, 
কড়াইটার উপর সতরঞ্জিট। চাপিয়ে কিছু কাটাঝোপ চাপিয়ে দেওয়। 
হল, যাতে কিছু বোঝ! নাবায়। ঘর থেকে সেটাকে দেখে মনে 
হল একটা টিবি মত। ৃ 

এদ্দিকে একটা ঝামেলা উপস্থিত হল। মিসেস ম্যাক জিদ 
ধরলেন তিনিও তার স্বামীর সাথে গর্তে থাকবেন । অনেক বোঝানে। 
সত্বেও তিনি জিদ ছাড়লেন ন। অগত্যা তাকেও সেই কড়াইট। উচু 
করে গর্তে নামিয়ে দ্রিয়ে আবার জায়গাটাকে স্বাভাবিক করা হল। 

বিকাল পাঁচটার মধ্যে যে যার জায়গায় আস্তানা নিলাম । 
সারাদিনের রোদে আমার পাথরট। খন বেশ গরম কিন্ত উপায় 
নেই। 


নিস্তব্ধ ভাবে একের পর একট! ঘণ্ট!। এগিয়ে যায়- কোন সাঙ। 
নেই সার! বনাঞ্চলে মনে হলে। সার৷ জঙ্গলে যেন কোন প্রাণীই বাস 
করে না। না একটা পাখির ভাক ন! কিছু । আকাশের টুকরে। 
টুকরো রূপালী নক্ষত্রঙলোও একট! ভূতুড়ে স্তব্ধত। নিয়ে এক এক 
করে দেখা দিচ্ছে । ভীষণভাবে টডের কথ! মনে হচ্ছিল। 

এইভাবে প্রায় অর্ধেকটা রাত কেটে গেল। কোন কিছুই 
ঘটন্স না । 

এমন সময় একটা তীক্ষ শিসের শব শুনতে পেলাম । বুঝলাম 
আাঁকের সংকেত। কেনন। আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম 
কোন কিছু ঘটলে শিস দিয়ে যেন সঙ্কেত করা হয়। 

ওদের দেখতে টর্চ জেলে অতি সম্ভর্পণে কৃত্তিম টিবিটার 
কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম টোপটার কোন ক্ষতিই হয় নি। 
এবং ম্যাক দম্পতি সেই টোপটার কাছে দাড়িয়ে--ব্যাপার 
কি? 

--“আর বলো না মিসেস ছিঙগ আমার দিকে পিছন ফিরে 
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মোষটার দিকে পথ করে। মাঝ রাজ্জি পর্বস্ত কিছুই নজরে এল না। 
কিন্তু মিসেন হঠাৎ একট! অস্পষ্ট শব্দে নজাগ হল । সেপ্দিকে লক্ষ্য 
করে কড়াইয়ের নিচে সামান্ত ফাক দিয়ে বাই(রট। দেখবার চেষ্টা 
করল কিন্তু প্রথমে কিছু নর্জরে এল। একটু ভাল ভাবেই লক্ষা 
করতেই মনে হল**কড়াই এর কাছ থেকে মাত্র ছ-ফুট দুরে-*" 
আরেকট! টিবি...ঘ! সন্ধ্যেবেলা আদৌ সেখানে ছিপ না। 

কথাট। মনে আনতেই বুঝতে পারল শিকার সামনে...ভাল ভাবে 
তাকাভে দেখ! গেল একট। বাধ উবুড় হয়ে সামনের দিকে পা ছুটে! 
এগিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। আর তার দৃষ্টি এই কড়াই এর ফঁকের 
দিকে। মিসেল কিছুট। ভয় পেলো । কিন্তু ঘাবড়িতয় ন! গিরে 
আমাকে দেখাবার চেষ্টা করল, আমি বেখানে বসেছিলাম সেখান 
থেকে পেছনট। কিছু দেখার উপায় নেই.। 

মিসেস শব্দের ভয়ে যুখে কিছু বলতে পারে না--'ফলে ইঙ্গিতে 
আমাকে সঙ্জাগ করতেই বুঝলাম কিছু একট! ঘটেছে। আমি 
সেই দিকে ফেরার জন্য অতি সন্তর্পণে ষধন বন্দুকট। বাতে কড়াইএর 
গায়ে না লাগে সেই ভাবে ঘুরিয়ে পেছন ফিরছি--'ঠিক তখন নলটা 
কড়াই-এর গায়ে লেগে গিয়ে একট ধাতর শব্দ হয় ''সঙ্গে সঙ্গে 
ধপ করে একট। শব্ধ । বুঝপাম এই ভাবে আর আত্মগোপন করার 
কোন অর্থ নেই কেননা আমরা ধর! পড়ে গেছি 1” 

অগত্য। ম্যাক দম্পতিকে নিয়ে বাংলোতে ফিরতে হল। টোপট। 
ওখানেই বাঁধা রইঙগ। যতদিন না আবার কোন বকল্প উপায় বার 
না! করি। 

কিন্ত আশ্র্য পরদিন লোক মুখে শুনলাম; টোপটার সদগতি 
হয়ে গেছে। খবর পেয়েই ছুউলাম সেখানে । গিয়ে দেখলাম 
মোষটার কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু মাথাটা আর পায়ের শক্ত 
খুরগুলে! ছড়িয়ে আছে। 

+জায়গাট। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম একট! নয় ছটো বাথ 
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মিলে মোষটাকে পরমানন্দে আহার করেছে। পাশের কৃত্তিম 
টিবিটা একটুও তাদের ভীতির সঞ্চার করে নি। 


অতএব বোঝা গেল প্রয়োজনে মানুষ খেকোটা গরু মোষও 
খেয়ে থাকে । আর তা যদি নাহয়, তবে মানুষ খেকোট। কোন 
তৃতীয় ব্যাস্রমশাই | | 

প্রদিনের ব্যবস্থাট। একই রকম হল। শুধু স্থানটা একটু 
পরিবর্তন হল। আগের দিনের জায়গা থেকে পিকি মাইল দূরে 
বেশ বড় ধরণের একটা গর্ত করা হল। আন হলো আরে! বড় ধরণের 
একট! কড়াই । একট। নতৃন মোষ সেখানে রাখ! হল। সবকিছুই 
নব আগের মত স্বাভাবিক করা হল। তবে এইবার গর্তে আর 
মিসেস ম্যাক নেই। তাকে আমি প্রায় জোর করেই বাংলোতে 
থাকতে বললাম । গর্তে রহিলাম আমি আর ম্যাক। ফীকটাও 
একটু বড় কর! হল, যাতে গুলি ছুড়তে 'অন্ুঘিধা ন1 হয়। ছুজন 
ছদিকে পিঠ লাগিয়ে বসে হাতে উদ্ধত বন্দুক নিয়ে শিকারের 
অপেক্ষায় রইলাম । 

কিন্তু হূর্তাগ্য তিনটি রাত বৃথাই কাটল । চারদিনের দ্বিন 
বাংলোতে এসে একটু ঘুম লাগাচ্ছি। এমন সময় একজন এসে 
খবর দিল ধেখানে আমর! ক'দিন আগে ভালুকটাকে মেরেছিলা'ম 
ঠিক সেই খেজুর গাছে আরেট। মানুষ বাঘের হাতে প্রাণ দ্িয়েছে। 

ছুটলাম সেখানে । কিন্তু আমর! যাবার আগেই দেখি মৃতদেহ 
সতকারের জন্ত তার আত্মীয় স্বজনর। লোকটাকে নিয়ে চলে গেছে। 
একটু বিরক্ত হলাম, ভেবেছিলাম ওটাকেই এবার ন। হয় টোপ 
হিসেবে ব্যবহার করব। 

নিরুপায় হয়ে একটা নতুন মোষ কিনে এনে ঘটনাস্থল থেকে 
সশখানেক হাত দূরে টোপ হিসেবে বাধলাম। 

কাছেই একট। গাছ ছিল। তাতে মাচান বেঁধে পর পর চার 
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রাত্রি জেগে কাটালাম। এদিকে ম্যাকের শরীরটা একটু অসুস্থ 
মনে হল তাই তাকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে আমি একাই জেগে 
কাটালাম । 

কিন্তু এবারও হতাশ হতে হল। বাধ্য হয়ে একরাশ বিরক্তি 
নিয়ে সকালে বাংলোতে ফিরে এদে টোপটাকে খুলে আনার জঙ্চ 
লোক পাঠালাম । 

আশ্চর্য দে।কগুলো৷ কিছুক্ষণের 'মধ্যেই ফিরে এসে জানাল-- 
যেই তার! মোষটাকে খুলতে গেছে অমনি জঙ্গলের মধ্যে থেকে মাত্র 
কয়েক গঙ্গের ভেতরে বাঘট। হুঙ্কার দিয়েছে। তাই তার৷ মোষটাকে 
না খুলেই পালিয়ে এসেছে । 

দেরী করলাম ন! গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম--গিয়ে দেখি মোষটা 
অক্ষতই আছে। আমি ভেবেছিলাম মানুষগুলো পালিয়ে যেতেই 
বাঘটা হয়ত মোষটাকে হত্যা করবে । কিন্তু-_যাই হোক ভাগ্যের 
নামে ম্যাককে ফেরত পাঠিয়ে আমি মাচায় গিয়ে উঠলাম, যদিও 
জানি বাঘটা এখন আর ফিরবে না তবুও আশ।- 

পুর হতে চলল তবু কিন্ত কিছু ঘটল না। এদিকে অনিদ্রায় 
আর খিদের চোটে ক্রমশ ক্লাস্ত হয়ে পড়ছিলাম । তাই মাচা থেকে 
নেমে মোষটাকে খুলে নিয়ে বাংলোর দিকে এগোলাম । 

রাত্বে আবার ফিরে এসে মোধটাকে সেখানে বেঁধে মাচায় 


উঠলাম । 
ম্যাক দম্পতি গেল হস ছূর্গায় সেই পুরোণে। টোপের কাছে। 


যে জায়গাটায় আমি আর ম্যাক আশ্রয় নিয়েছিলাম । সেই বড় 
গর্ভটার ভিতরে ভার! ছুজনে আশ্রয় নিল । 

কিন্ত এবারেও কিছু ঘটল না। ফিরে এলাম বাংলোতে। 

হুপুরের আহার সেরে একটু ঘুমিয়েছি। ঠিক বিকেল চারটের 
সময় একট। গণুগোলে ঘুমটা ভেঙে গেল । 

বারান্দায় দেখলাম বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে সরগোল, 
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করছে, ব্যাপারট। কি জিজ্জেদ করতে এদের মধো থেকে একজন 
জানাল। 

বারো জন লোক গরু চরিয়ে চিতলদ্রুগের বাজারের দা 
ষযাচ্ছিল। মাইল তিনেক আসতে একট। গরু দল ছাড়া হয়ে বড 
রাস্তায় পঁচিশ গজ মত সরে এসেছিল । অন্ত একটা লোক তাকে 
দলে ফিরিয়ে আনার, জন্য যেই রাস্তা থেকে গরুটার কাছে গেছ 
অমনি বাঘটা তার ওপর লাফিয়ে পড়ে । সম্ভবত বাঘটা রাস্তার 
ঝোপের আড়ালে তকে তকে দলটার সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল । 

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটলো, অথচ লোকগচলো একসাথে 
থাক। সত্বেও কোন কিছু করতে পারল না। 

অন্বসন্ধান করে বুঝতে পারলাম বাটা লোকটাকে নিয়ে 
পাহাড়ের উপর গিয়ে ওঠে--ওঠার সময় লোকটা মাথার উপর 
একট! গাছের ডাল হাতে পেয়ে গিয়ে সেটাকে আকড়ে ধরে, ঝুলে 
পড়ে । বাট! তখন তার উরুতে এক থাব। বসায় । লোকটা তবু 
প্রাণপণে ডালটাকে আকড়ে ধরে থাকে । বাঘটা তখন রেগে গিয়ে 
উরুর চামড়। থাব'য় আটকে নিষে মাটিতে ঝুলে পডল। ফলে 
লোকটার উরু থেকে কলার খোসার মত চামড়াট। ঝুলতে থাকে । 

বাঘট। আরো! রেগে যায় । তার উপর আবার উরু থেকে 
অবিরাম রক্তধারা দেখে রাগে উন্মত্ত হয়ে ছুই খাব দিয়ে লোকটার 
শরীর জাকড়ে ধরে অতি সহজেই গাছ থেকে ছাড়িয়ে ঘাড়ে কাম্ড 
দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে চলে যায়। 

অনুসন্ধান করতে করতে সেখানে গিয়ে দেখলাম লোকটা কি 
চেষ্টাই না করেছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্য । গাছের ডাল ভাঙও' 
সেই ডালে জাকড়ে ধরা নখ বসে যাওয়ার চিহ্ছ। চামড়ার টুকরো -- 
চাপ-_চাপ রক্ত । সেই রক্তের ধারা চিহ্ন হয়ে চলে গিয়েছে । যে 
পথে বাঘটা লোকটাকে নিয়ে গেছে । আমরা এগিয়ে চললাম সেই 
পথ ধরে। এক সময় আমর। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এসে ঢুকলাম ) 
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বেলা তখন পাঁচটা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যে হয়ে যাঝে 
তার আগেই লোকটাকে খুজে বার করতে হবে। 

কিছুট। গিয়ে ছিক্মভিন্ন পোষাকের টুকরে। খুজে পেলাম-_-একটু 
দূরে অনেকখানি চাপ চাপ রক্ত । 

এতে বোঝা গেল বাঘটা এখানে লোকটাকে কিছুক্ষণের জন্ত 
নামিয়েছিল। তারপর সে গভীর উপত্যকার দিকে চলে গেছে । 

আরো পৌণে এক মাইল মত এগিয়ে গিয়ে একট। পাথুরে 
জায়গায় এসে পড়লাম । আশে পাশে ছয়েকটা ঝোপঝাড়। বেশ 
নির্জন শাস্ত। বাট! কিন্ত তবু এখানে বসে আহার শুরু করেনি । 
কথাটা মনে হতে না হতেই একট বড় পাথরের আড়াল থেকে একট। 
বিকট গর্জন কানে এল। ভারপর কয়েকট। ছোটখাট পাথরের 
টুকরো সরে যাওয়ার শব্দ । 

আমাদের দৃষ্টির মাঝে ধরা পড়ার আগেই লাফিয়ে যাবার 
আগে ওই মুড়ি পাথর সরে যাওয়ার শব্দ | 

বাটা সেখান থেকে লাফ মেরে ফিরে যেতেই আমর। লোকটার 
মৃতদেহ দেখতে পেলাম । প্রায় তিন ভাগটাই খাওয়। হয়ে গেছে। 
বাকিটুকু একরাশ ঘন লাল রক্তের' মাঝে পড়ে আছে । 


॥ আট ॥ 


রৌদ্রের তাপ কমে আসছে । বসবার মত কাছেপিঠে কোন গাছ 
নেই । আশেপাশে ছড়ান পাথরের মধ্যে শুধু একট1 বারে! ফুট 
উচু পাথর নক্তরে এল । 

পাথরটার তিন দিক বেশ খাড়াই হয়ে উঠে গেছে+ বাধ 
সেখানে সহজে আক্রমণ করতে পারবে না। কিন্তু অপর দিকটা 
বেশ ঢালু। ছুঃখের বিষয় মৃতদেহটা সেই দিকে পড়ে নেই। 
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এপ্দিকটার প্রায় নব্বই ডিগ্রিরও বেশি একপাশে ঘেষে মৃতদেহট। 
পড়ে আছে। 

অর্থাৎ এই পাথরের উপর আশ্রয় নিতে হলে ছ-দিকেই লক্ষ্য 
রাখতে হবে। প্রথমত নিচে বাদিকে ঘেদিকে লোকটার স্থৃতদেহ 
পেইদিকে, দ্বিভীয়ত আমার ডানদিকে ঢালু জায়গাটার দিকে। 
নাহলে বাটার আক্রমণের সম্ভাবন। আছে । 

তাই ঠিক করলাম খাঁড়াই দ্রকে পিছন ফিরে থাকব । কেনন। 
ওদিকট। বাটার লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। কারণ অণকড়ে 
ধরার মত কোন অংশ নেই। সেক্ষেত্রে ভাকে নিচে গড়িয়ে পড়তে 
হবে। আর তখনই আমি ত্বাকে গুলি করার সুযোগ পাবো । 
কিন্ত এখন অনিশ্চিত লাফের ঝুকি বাখট। নেবে কি? 

আরো কয়েকট। পাথরের টুকরো! সংগ্রহ করে সাথে কিছু 
ঝোপঝাড় দিয়ে ঢালুর দিকটা আড়াল করে পাথ্রটার উপর উঠে 
বসলাম । মিঃ ম্যাক ও মিসেস ম্যাককে বললাম, তারা ধেন হস 
দুর্গা ও হলালকেরের পথে বেশ কিছুক্ষণ গাড়ি গিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 
যদি বাথট। এই শিকারের কাছে না ফিরে আসতে চায়। তবেএ 
পথে বাটার দেখ মিললেও মিলতে পারে। 

সবাই চলে গেল। আমি ওই আধ খাঁওয়। মানুষটার সাথে 
একা রইলাম । 

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে ঘেতে থাকে । আমার তীক্ষ দৃষ্টি 
ডানদিকে ঢালুর দিকে । সামনের বন দৃষ্টির অন্তরালে একট! 
মাবছ' সীমানার মত দেখা যায়, তার আড়ালে একট হাতিরও 
দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। মৃতদেহটাও অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। 

রাত দশট। প্রায়। মাইলখানেক দূর থেকে হঠাৎ একট। সম্বর 
ডেকে উঠল । তারপরেই একটা বাঘের ডাক । প্রত্যুত্তরে আরেকটা 
বাথের ডাক । এ জকট। এলে। সেদিক থেকে, ষেদিক থেকে আমর! 
এসেছি। 


চুপচাপ বসে চিস্তা করতে করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল । 
আমি ভাবছি অন্ততঃ ছটো বাঘ তো নিশ্চই এ অঞ্চলে আছে । 
আবার তিনটিও হতে পারে । 

এদের মধ্যে একটা ছু:সাহসী ধূর্ত নরখাঁদক, দ্বিতীয্টাও সমান 
ছুঃসাহসী মোষ খেকো । গো-খাদক আর নরখাদক মানে এই নয় 
যে, যে যার প্রিয় খাছ ছাড়া খায় ন।। 

আর তৃতীয় ষেট! সেট! গে-কিম্বা নরখাদক ছুই হতে পারে। 

এখন শুকনে। আবহাওয়ার দরুণ শুকনো মাটিতে তাদের পাঙ্গের 
ছাপ ন। পাওয়ায় জ্ঞানতে পারিনি ত'দের স্বভাব চরিত্র | 

ইতিমধ্যে বাঘগুলোর গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেছে? এখন শুধু মাঝে 
মাঝে কিঝি” পোক' আর কখনো কখনো প্যাচার ডাক ছাড়া আর 
কোন জন্তর শব্দ শুনতে পাচ্ছি না! তবেবেশ প্রবল হাওয়ায় 
গাছের মাথাগুলে নুইয়ে পড়ছে । 

সাত পাঁচ ভাবছি । এমন সময় পেছনে ভারি কিছু পতনের 
শব্দে চমকে উঠলাম । বুঝলাম মক্কেল এসেছেন । কিন্ত ঘুরে 
সেদিকে তাকাবার আগেই মক্কেল হাওয়! । 

আমি তার লাফানোর সম্বন্ধে এতক্ষণ ভাবতে পারিনি । 

বাখটা কিন্তু আমার উপাস্থতি জানতে পেরে ঠিক করোছল 
একবারে এক লাফে আমাকে ধরে আমার ভবলীল। সাঙ্গ করবে । 

কিন্ঞু আমার সৌভাগ্য মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য আমি বেঁচে 


গেলাম । 
বাকি রাতটা তাই খুব সঙ্জাগ দৃষ্টিতে সতর্কভাবে জেগে 


কাটালাম । কিন্ত কোন ঘটনার সন্মৃধীন হলাম না । 
সকাল হলো । বেলাও বাড়ল। ভয় হচ্ছিল পাথর থেকে 
নামতে পাছে বাট! এখনও আমার জন্য ওত পেতে বনে থাকে । 
কিন্তু তবুও সাহসে ভর করে নেমে এস মৌভাগ্যবশতই নিরাপদে 
রাস্তা পধস্তু এলাম 
৫২ 


কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যাকও গাড়ি নিয়ে হাজির । সে 
জানাল তাদের হসতুর্গা আর হলালকেরের পথে টহল দেওয়াট। বৃথা! 
হয়েছে। 

বাংলোতে এসে একদল লোককে পাঠালাম মৃতদেহটাকে 
ডালপাল! দিয়ে ঢেকে রেখে আসতে যাতে শকুনির দৃষ্টি না পড়ে। 
কেননা ওই টোপ দিয়েই আজ রাত্রে আমি আবার প্/হারায় বসব। 

লোকগুলি রওন। হবার মুহুর্তে এ লোকটার আত্মীয়ের! এসে 
সৎকারের জন্য মৃতদেহের দাবি জানাল । 

অনেক চেষ্টা করলাম ওদের বোঝাতে । কিস্তু ওরা কোন 
যুক্তির ধারে কাছে গেল না। ফলে বাঘটাকে মারার যাও একটা 
স্বযোগ পেয়েছিলাম তাও হারাতে হুল । 

এদিকে ঘন্ট। ছুই পরে হসছুর্গ। থেকে খবর এল আমাদের কৃত্তিম 
নিবির কাছের মোষটাকে হত্যা করা হয়েছে । 

ম্যাক আর আমি সন্ধো নাগাদ সেখানে এসে সেই গর্তে আশ্রয় 
নঙ্গাম। 

তখন প্রায় মধারাত্রি। কড়াইটার চারপাশে বাঘের চলাফেরার 
আর চাপা আাওগ়াজের শব্দ কানে এল । 

আমরা অধীরভারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শিকারের 
ওপর কখন বাঘট। ঝীপিয়ে পড়ে । | 

প্রায় পরতাল্িশ মিনিট কেটে গেল। বাট! তবু টোপটার 
চারপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে । 

মামার *নে হঙ্গ বাখট। মনে হয় আমাদের উপস্থিতি টের 
পেয়েছে । 

হঠাৎ ম্যাকের মাথায় এক ছঃসাহসী বুদ্ধি এসে ভর করল। 
বুদ্ধিটা হল, ম্যাক গর্ত থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন এমনি একটা 
ভাব দেখাবেন যাতে বাঘটা টোপটাকে সদব্যবহার করতে পারে। 
আর ৩ঙখনি আমি তাকে গুলি করব। 
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বুদ্ধিটা কাজে লাগতে পারে। কেনন। এর আগের বারের 
ঘটনাটা ঠিক এমনই ঘটেছিল । কিন্ত তাতে অনেক বিপদের সম্ভাবন।, 
আছে। হতে পারে এ বাঘটাই মানুষ খেকো । সেট একা কিংব। 
তার সঙ্গীর সাথে আগেরবার এসেছিল । আমার মন সায় দিল ন1। 
প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল সেই বুদ্ধি ওর মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য | 
ওকে বোঝালাম গর্ভ থেকে বেরোন। মানে নিজের মৃত্যুকে ডেকে 
আনা । বাঘট! কিন্তু এখনও সমানে টোপটার চারপাশে ঘুরপাক 
খাচ্ছে। 

ভোর হুব হব ঠিক সেই সময় বাঘটা টোপ ত্যাগ করে অদৃশ্য 
হল 

এইভাবে আরো একট। রাত্রি এমন হতাশার মধ্যে কাটালাম । 

দ্বিতীয় রাত্রিতে আ'মর। হসহুর্গ।, হলালকেরে আর চিতলদ্রুগের 
পথে টর্চ জ্বেলে গাড়ি নিয়ে ঘুরলাম. যদি বাপের দেখা পাই, কিন্ত 
তাও বৃথা হজ । 

তৃর্তীয় দিনে সকালে একট! খবর পাওয়া গেল। খবরট। 


একদল লুম্বানি কাঠুরে মাইল চারেক দরে জঙ্গলের মধ্যে একট! 
জায়গায় রাত কাটিয়েছিল। যাতে বন্থ জন্তর ম্ান্রমণ ন] হয 
সেই ভয়ে জীরটা আগ্ন জ্বেলে ওদের পাঁচটা গুরুর গাড়ি সহ 
গরুগুলোকে গাড়ির বেড়ার আড়াল করে আগ্চনট! বৃত্বাকারে দ্বিবে 
রেখেছিল! 

তখন মধ্যরাক্রি, আগুন প্রায় নিভু নিতু, এমন সময় একট। বাদ 
গু'ড়ি মেরে এগিয়ে এলে গাড়ির বেড়া-ডিডিয়ে একট। বলদকে কামডে 
ধরে। বাকি বলদগুলেো তখন ভয় পেয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করে। 
লোকগুলোর ঘুম ভেঙে যায়। জবলস্ত কাঠ নিযে ওরা বাঘটাকে 
লক্ষ করে ছু'ড়ে মারে । বাটা তার আহার সেখানেই ছেড়ে দিয়ে, 
জঙ্গলের মধো অনৃষ্ঠ হয়ে যায়। 
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বলদটার গলায় বাঘের ধাভ বনে গিয়েছিল । অনেক জায়গায় 
ছড়েও গিয়েছিল । কিন্তু তবু বলদট! প্রাণে বেঁচে গেল। 

সকাল হতে ওর] চারটে গাড়ি আর আহত বলদ নিয়ে হসতুর্গার 
পথে রওন। হয়। আহত বলদটার পক্ষে গাড়ি টেনে নেওয়া সম্ভব 
নয়, ফলে একট। গাড়ি তারা সেখানেই ফেলে রেখে এসেছে । 

এই লুগ্বানি কাঠুরেদের মধ্যে একটা লোক ছোটবেল। থেকেই 
এই অঞ্চলে বাস করে আসছে । তার নখদর্পনে এই সমগ্র বনট!। 
সে জানাল মাইল ছয় দূরে বনের মাঝে একটা ছোট নদী আছে । 
নদীটা পাহাড় থের। জায়গায় গিয়ে একট স্বচ্ছ সরোবরের স্যরি 
করেছে । এখন গরমকাল, তাই তারা প্রথর দুপুরে এই সরোবরের 
কাছে শীতল জায়গায় বিশ্রাম নেয় । এছাড়। সন্ধ্যায় শিকারে 
বেরোবার আগে ও ভোরে শিকার করে ফিরে ওদের কেউ না কেউ 
এই সরোবরে জল খেতে আসবেই । 

লোকটা যে এই অঞ্চলের অনেক খবরই রাখে তার প্রমাণ 
পেলাম তার আরো অনেক কথায় । 

ওর সাথে কথ! বলে জানতে পারলাম ও যে শুধু বেআইনি ভাবে 
শিকার করে তা নয়, সাথে বাবুল গাছের ছাল থেকে আরক নামে 
এক রকম কড়। মাদক ও এই জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে তৈরি করে, 
তা বিক্রী করে, টাক! পয়স। বেশ কিছু করেছে। 

এ অঞ্চলে এই রকম খবর অনেকেই জানে না। যারা জানে 
তার! বাতের ভয়ে এ অঞ্চলে আসতে চায় না । 

লোকজনের সাথে কথা বলে আমি ও ম্যাক ঠিক করলাম সেদিন 
হুপুরের পর ওর সাথে ওখানে গিয়ে রাত কাটাব এবং যাবে। সন্ধ্যার 
আগেই । 

আমরা সেখানে পৌছলাম বেল! তিনটে নাগাদ । 

সত্যি, বাঘের পক্ষে এমন উপযুক্ত মনোরম স্থান আর হয় ন!। 
ছোট জরোবরটা খ্বিরে রয়েছে ঢালু পাহাড়ের সারি আর যে ছোট 
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নদীটার জল জমে এই সরোবর স্যত্বি হয়েছে সেই নদীর ছুই ধারে 
স্পষ্ট বাঘের যাওয়া আস! থাকার চিহ্ন দেখতে পেলাম । 

এক চিহ দেখে মনে হল বাঘটা বেশ বড়সড় পূর্ণ বয়স্ক । অন্কটা! 
এক বাধিনীর। 

মোষুখেকোট। শুনেছি বেশ বড়লড় সুতরাং বড় ছাপটা সেই 
মোষখেকোটারই হবে। আর অন্ত ছাপটা সম্ভবত আমাদের 
মান্ধখেকোটার। অবশ্য তৃতীয় বাঘের যাঁদ কোন অস্তিত্ব ন 
থাকে । 


॥নয।॥ 


সরোবরে যেখানে নদীট। এসে মিশেছে ঠিক তার কাছেই 
একটা বুনো! আমগাছ নজরে এল । এর নিচের একটা ডাল মাটি 
থেকে প্রায় পনের ফুট উচুতে । সেখানে আমর! মাচান বাধলাম । 

চারটের পরে আমরা তিনজনে সেই মাচানের ওপর উঠে 
বসলাম | লুম্বানিটাকে যেতে দিইনি পাছে একলা ফেরার পথে সে 
বাধের কবলে পড়ে। 

ভোর হয়ে আমছে, এমন সময় একটা! ক্ষীণ কান্নার রব ব৷ 
একট দীর্ঘশ্বীসের শব্দ শুনতে পেলাম । আর সাথে সাথেই ঝরা 
পাতার গালিচাতে একট! ভারি পায়ের শব । শব্দটা আসছে 
আমাদের সামনে ঢালু জায়গার ওপর দিয়ে। 

বেশ কয়েক সুনুর্ত কেটে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না । 
হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন সরোবরে জল চেটে খাচ্ছে......চটাত, 
চটাত্‌ শব্দ। 

বুঝলাম, আমাদের অতিথি এসে গেছেন। কথামত ম্যাককে 
প্রথম গুলি করার ইঙ্গিত করলাম, আমি নিজেও প্রস্তত হয়ে রইলাম 
যদি প্রয়োজন হয় তবে আমার বন্দুক কাজে লাগাবে। 
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ম্যাক সোজ। বাঘটার চোখ বরাবর টচের আলোটা ফেলল । সেই 
আলোয় দেখলাম ছুটো গনগনে আগুনের ভাটার মত হছুটে। লাল 
চোখ ...ম্যাকের বম্তুক গর্জন করে উঠল। সাথে সাথে বাঘটাও 
একটা বিকট গর্জন করে শুন্তে লাফিয়ে উঠে একটা ডিগবাজি খেয়ে 
মাটিতে আছার খেয়ে উম্মন্ধের মত ঘরঘর শব্দ করতে করতে ছটপট 
করতে করতে মাটি জীচভাতে লাগলে। ম্যাকের বম্ষুক থেকে আরো 
ছুটো গুলি ছুটে গেল বাঘটার দিকে । বাঘটা পুরে উল্টে গিয়ে 
অধেক দেহটা জলে পড়ল-_তারপর কয়েকট। মোচর দিয়েই চির- 
কালের মত নির্জীব হয়ে গেল আর কোন দিন সে গর্জন করবে না 

সকাল হতে আমরা গাছ থেকে নেমে এলাম । দেখলাম দলের 
পুরুষ বাঘটাই ম্যাকের গুলিতে মরেছে । 

বাঘটার আকৃতি প্রকাণ্ড। নিখুত দেহ। আমরা কিন্তু তবু 
হতাশ হলাম, কেননা! এট। সেই মান্য থেকে? বাঘটা নয়। 

প্রথম গুলিট! বাঘটার নাকের ডগায় বিদ্ধ হয়ে উপরের চোয়াল 
দিয়ে গলায় চলে গেছে। সেই জন্যই আমরা ওর ঘরঘর আওয়াজ 
শুনে ছিলাম । দ্বিতীয় গুলিট। বিদ্ধ হয়েছে তারকাধ দিয়ে তলপেটে । 
আর তৃতীয়টা হাওয়ায় । 

এরপর চারদিন আর কোন ঘটনা! ঘটেনি, সবাই ভাবল 
আমরা মানুষ খেকোটাকে মেরেছি তাই তার৷ সবাই অকুণ কৃতজ্ঞতা 
জানিয়ে গেল। কিন্তু আমরা তে] জানি তা আসলে নয়। তাই 
আমরা তখনও বাংলো ছেড়ে যেতে পারলাম না। কেননা আমর 
জানতাম খুব তাড়াতাড়িই আমরা কোন নতুন মানুষ খেকোর খবর 
পাবো । অবশ্য বাঘট। বদি তার সাথীর মৃত্যুর পর এই অঞ্চল ছেড়ে 
নাযায়। 

চারটে দিন আমর! চিতল্রেগ পধস্তু সমস্ত পথ আর আশেপাশের 
সমস্ত জঙ্গলের সমস্ত পথগুলে৷ সারারাত ধরে গাড়ি নিয়ে ঘুরে 
বেড়ালাম । 


৫৭ 


আমাদের আকাঙ্ঘিত খবর এল পাচ দ্রিনের দিন । সেদিন 
ছুপুর বেল! চিতলদ্রেগের তামিলদারের ভিনজন লোক এসে খবর 
দিল, আগের দিন সন্ধ্যার একটু বাদে একট! চোদ্ধবছরের ছেলে 
বাঘের কবলে পড়েছে। 

আশ্চর্যের বিষয় ছেলেটাকে যোগীমঠ পাহাড়ের দক্ষিণ গাঁয়ের 
একট! কুঁড়ে ঘর থেকে! পাঠককে আগেই জানিয়েছি চিভলক্রগ 
সহয়ের কাছে 'এই যোগীমঠ, তার মাথায় একট! প্রাচীন পরিত্যক্ত 
কেল্লা আছে। 

আমর! গাড়ি করে সেই কুঁড়ের কাছে এলাম। কুঁড়ের দরজার 
সামনে থেকেই গতকাল ছেলেটা বাঘের মুখে গেছে। বলতে গেলে 
কুডের দক্ষিণ দিকট। একরকম ফাকাই ছিল । 

গ্রামবাসীদের ধারণা বাঘটা সেদিক থেকে এসে ছেলেটাকে 
পাহাড়ের উপরে টেনে নিয়ে গেছে । 

তাদের ধারণ বদি সত্যি হয় তবে আমার মনে হল এখনও সে 
ওই কেল্লার ধ্বংসাবশেষের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাই জন- 
ছয়েক লোক নিয়ে আমর! পাহাড়বেয়ে উঠতে লাগলাম । জিন্নায়াড। 
ছেলেটার দেহাবশেষ তখনও অনুসন্ধান করা হয়নি। আমরা 
ভাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, এদিকে দিন শেষ হতে হাতে 
রয়েছে মাত্র চার ঘণ্ট। | 

খানিকট। ওঠার পর বুঝতে পারলাম, বাঘট! শিকারকে পাহাড়ের 
ঘে প্রধান পথসে নিয়ে যায় নি। কেননা আমর। প্রায় অর্ধেকটা, 
পথ উঠে এসেছি, তবু ছেলেটার কোন ছেড়। পোষাঁকের টুকরো 
খুজে পাইনি । 

আমরা ঝোপ জঙ্গল ভেঙে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম, সবাইকে 
সতর্ক করে দিলাম, তারা হেন চারিদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রেখে 
এগিয়ে বায়। 

এইভাবে প্রা পাহাড়ের তিন ভাগ উঠে গেছি। এমন সময় 
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একভন খবর দিঙ্গ, তামাদের ব| দিকে সিকি মাইল মত তকাতে 

এক জায়গায় বেশ কিছু শকুনকে গাছের উপর বসে থাকতে 
দেখ! গেছে। 

ঝোপ জঙ্গল পেরিয়ে আমরা সেখানে গিয়ে ছেলেটার মৃতদেহ 
দেখতে পেলাম । তার সবটাই প্রীয় ইতিমধ্যে শকুনের পেটে চলে 
গিয়েছে। পড়ে আছে শুধু কট! হাড়। আমার অভিজ্ঞতার ওই 
হাড চিবোতে বাঘ মশাই এদিকে পা মাডাবে না । 

তা সত্বেও ম্যাক দুজনকে সাথে নিয়ে যে গাছটায় শকুনগুলে! 
বসেছিল সে গাছটায় একটা মাচ। তৈরী করল। 

আমি দেখলাম হাতে হা সময় আাছে তাতে কেল্লার ধবংসাবশেষটা 
সামান্য চোখ বুলিয়ে নিতে পারব । 

অতএব আবার পাহাড়ের প্রধান পথে কফিতে এসে কেল্লার দিকে 
অগ্রসর হলাম । 

কেল্লার ধ্বংসাবশেষের মাঝে যখন এলামু ঘড়ির কাটা তখন 
পাচটার ঘরে। 

কেল্লার পাঁচিলগুলো প্রায় নেই বললেই চলে, সারা মঞ্চলটা। 
কাটাগাছ আর লাঠানার ঝোপে আচ্ছন্ন। 

এখানে পৌছে আমার চারজন বন্ধু মনস্থ করল তারা বাইরে 
একট! ডুমুর গাছের উচু ডালে বসে আমার জন্ প্রতীক্ষা করবে! 

আমি অতি সাবধানে ভাঙা পাঁচিল বেয়ে এগিয়ে গেলাম যাতে 
পাচিলের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে চারিদিক ভালভাবে দেখতে 
পারি। | 

এগিয়ে চলেছি চারিদিকের ঝোপ জঙ্গল ভেঙে, এগিয়ে যাওয়াটা! 
যেমন কই সাধ্য তেমনি পরিশ্রমজনক । 

অবশেষে আমি যখন হুর্গের অপু অংশে এসে উপস্থিত হলাম । 
ভখন আমি রীতিমত হাফাচ্ছি। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে গেছে । 
সিন্দুরে রাণ্ড। নূর্যটা এমন পশ্চিমের আকাশটাকে ম্লান করে পা্টে 
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বেডে বসেছে । মামি সেই অস্তগামী সূর্যের দিকে ফিরে 
দাঁড়ালাম। 

এর আগে বেশ কয়েক বছর আগে আমি একবার কেল্লায় 
এসেছিলাম । আমার জ্ঞানের ভাগারে জানা ছিল, অতীতের 
কোন এক সময় এখানেই ছিল এই কেল্লার কয়েদখান। । চারিদিকে 
সব ঘর বাড়ির ঠাসা. তাই পাচিল নেরে এগিয়ে বাওয়। হৃঃসাধ্য হয়ে 
দাড়াল। 

চারিদিকে ল্যান্টানার ঝোপ, তার মধ্যেও নামার ইচ্ছে ছিল 

না। কিন্তু এগিয়ে যেতে গেলে এ ঝোপের মধ্যে নামতেই হবে 
তাছাড়া আমকে তখনও প্রায় ছ্ুশো হাত অতিক্রম করতে হবে 
এদিকে সময়ও সংক্ষিপ্ত'হয়ে আসছে । 

তাই বাধ্য হয়ে এ ল্যাণ্টানার ঝোপেই আমায় ঝাপ দিতে হল। 
তবুও যথাসম্ভব নিঃশব্দে ঝোপঝাড় ভেঙে এগিয়ে যেতে খাকি ! 
কিন্ত কিছুদূর এগিয়ে বুঝলাম এ রকম ভাবে এগোনো হু;সাধ্য। 
প্রতি পদক্ষেপে যে ভাবে কাটা ঝোপগুলে। ভাম। কাপড় আকড়ে 
ধরছে তাতে সেই সব ভঙে এগোতে গেলে অনেক আওয়াজ হবে । 

আমি জানতাম এই মুহুর্তে আমি যেখানে ধ্রাড়িয়ে সেই জারগাট। 
প্রাচীন কয়েদখানার ধ্বংসাবশেষ এর কাছাকাছি । বাঘ যদি লুকোতে 
চায় তবে এরাই সবচেয়ে সুন্দর জায়গা । 

কথাটা ভাবতেই আমার অন্তর আত্মা সামান্য কেপে উঠল । 
আমাকে যেন আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পূর্াভাস জানিয়ে দিল, বাঘটা 
মামাকে অন্নরণ করে এগিয়ে আলছে আর সুযোগ খু'ঁজচ্ছে কখন 
আমার ঘাড় মটকে ধরবে । 

আমার মনে হল আমি যদি এই ঝোপ থেকে নাবেরোতে 
পারি তবে সেঠ শ্বযোগেই বাঘটা মামার উপর ঝাপিয়ে পড়বে । 

এ রকম বিপদের গন্ধ এঠ আগেও বন্বার পেরেছি । তাই 
ব্বাংঙ্লোটাকে উডিয়ে দিতে পারঙাম না, তাই আরো বেশি সতর্কত। 
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নিয়ে চারিদিকে তীক্ষু দৃষ্টি রেখে উচু জমিটার দিকে এগিয়ে যেতে 
থাকলাম। এগোচ্ছি . এগোচ্ছি 

আর মাত্র ত্রিশ গঞ্জ....এগোচ্ছি....মাত্র কুড়ি গজ...আর সামান্য 
-*মাত্র পনেরো গজ হঠাৎ....হুঠাৎ দেখলাম বাঘটা মুখ ভাজ করল... 
সারা সুখে একটা হিংত্রতার ছায়া । আক্রমণের পূর্বমুদ্ ৪ ...কান 
হাটো পিছনে গুটিয়ে গেছে...ই!কর। ষুখের ভিতর ধারাল দাত গুলে ' 
মুক্তোর মত ঝকঝক করছে-_ 

আমিও তৈরী-__বাঘটা সামনে ঝুঁকে লাফ দেবার আগেই. 
আমার বন্দুকের গুলিট। তার হী! এর ঠিক মাঝখানে বিদ্ধ হল । 

আমি অন্ধের মত, উন্মন্তের মত ঝোপকীাটা ভেউে ওপরের 
দিকে উঠতে লাগলাম, উঠতে গিয়ে আমার সার! শরীর কাটায় ক্ষত 
বিক্ষত হয়ে গেল, সামান্য একটুর জন্থ আমার চোখ ছুটে। বেঁচে 
গেল। আমার পেছনে এখন এক নারকিয় কাণ্ড ঘটে চলেছে। 
মাথান পেছনট। গুলিতে থেতলে বাওয়; সার্বেও বাঘট! আমাকে 
ধরার জন্যা টঙ্গতে টলতে “বন পাহাড় ছুলতে ছুলতে এগিয়ে আসছে। 
সে মাত্র আর ত্বগঞ্ষের মধো ততক্ষণে আমি পনেরো! গজ পেরিয়ে 
এসেছি । পিছন ফিরে দেখি ওর মাথাট! রক্তে রক্জাকার । 

আমি আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ফিরে দাড়িয়ে পর পর পাগলের 
মত আরো তিনটে গুলি ওর গায়ে ছুড়ে মারলাম । 

বাঘটা, পাহাডট। যেন চূর্ণ বিচুর্ণ হয়ে লুঠিয়ে পড়ল । 

আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি বলা যাঁয়' একট! ভাঙ। 
কুঠুরির আড়ালে বসে প্রচণ্ড কেপে চলেছি। এইভাবে পুরো৷ দশট: 
মিনিট লাগল "মামার সামলে উঠতে । 

প্রকৃতস্থ হয়ে দেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এড়িয়ে ফিরে এলাম সেন ডুমুর 
গাছটার কাছে । 

বাঘের আঙনাদ আর তার আগে গুলির আওয়াজ শুনে ওরা 
ধরে নিয়েছিল মামি বোধহয় বাঘের হাতে ধরা পড়েছি ; ওর! তাই 
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পরামর্শ করছিল রাতট। গাছেই কাটাবে না গ্রামে ভাড়াভাড়ি 
ফিরে যাবে । | 
আমাকে ওরা স্বশরীরে উপস্থিত হতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। 

ওদের কে নিয়ে আমি আধার ফিরে চললাম । এক কাল যেতে 
ন1 যেতেই তুই সাথী সহ ম্যাককে দেখতে পেলাম । 

ম্যাক ও আমার গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন । 
অন্তরঙ্গ বন্ধু হিদেবে তাই তাড়াতাড়ি আমার দিকে ছুটে আসছিলেন 
সাহায্য করতে । | 

লামনে এসে আমার সার! শরীর রক্তমাখ। ক্ষতবিক্ষত ও 
ছিন্ন ভিন্ন পোষাক দেখে তার মুখ একবারে ফ্যাকাসে হয়ে 
গিয়েছিল। 

তারপর একটু বিশ্রামের জন্ত সেইখানেই বসে একটু ধূমপান 
করতে করতে সমস্ত ব্যাপারট। বখন জানালাম তখন ম্যাক আমায় 
প্রভৃত প্রশংসা করল। 

একট। কথা না বলে পারছি না। যে মুহুর্তে বাঘট! ই। করে .. 
হিংআতার সম্পূর্ণ ছাপ মুখ নিয়ে আমার দ্রিকে তাকিয়ে ছিল 
তখন আমি আদে ভাবিনি ষে আবার এমন ভাবে আমার মুখে 
তামাকের পাইপ তুলতে পারব । 

বাঘটাকে নিয়ে গাড়িতে তুলে যখন চিতলদ্রগে রওন। হলাম 
রাত তখন অনেক। আমার জন্দেহটাই ঠিক--এট! বাধ নয়, 
বাঘিনী-_সেই মানুষ থেকোটা। এই বাঘ্িনীটাই গতকাল 
ছেলেটাকে হতা' করে আজ আবার আমাকে পরপারে পাঠ'বার 
ব্যবস্থা করছিল । 

সকালে যখন আমরা বাঘটার ছাল ছাড়াচ্ছি ঠিক তখন 
তামিলদার এসে উপস্থিত। তিনি বললেন, তার আত্মীয় হপহর্গায় 
সেই ছোট মেয়েটার হত্যাকারী শয়তানটাকে দেখতে এসেছেন । 

এছাড়া ইতিমধ্যে শত শত গ্রামবাসীরাও এসে উপস্থিত হলো । 


৬ৎ 


জেলার ফরেস্ট অফিসার ও অন্টান্ত কর্মচারীরাও ব্যান দর্শনে সমবেত 
হলেন । | 


বাঘ ছটোর ছাল ছাড়িয়ে ওখান থেকে ব্যাঙ্গালোর রওন! হতে 
সন্ধ্যা উতরে গেল। 

সবচেয়ে অদ্ভূত ব্যপার লক্ষ করলাম যেটা, সেট! হচ্ছে, একই 
সাথে ছুটো বাঘ ঘুরে বেড়াত । অথচ একটা হল গে-খাদক আরেকটা 
হল্গ নর খাদক । 

আবো বলি। বাঘিনীটার ছাল ছাড়াতে ছ্াডাতে এতটুকু 
বুঝতে পারলাম না কি কারণে বাঘিনী এমন ভয়ঙ্কর নর-খাদকে 
রূপান্তরিত হয়েছে। 

পাঠকদের ইতিপূর্বে জানিয়েছি'। এই জেলায় নরখাদকের 
কাহিনী বহুদিন ধরেই বংশামুক্রমে চঙে আসছে। 

আমার ধারণ! নর-খাদক পূর্পপুরুষের থেকেই এই বাধের 
মানুষের নরম মাংলের প্রতি তীব্র লোভ। 

ঠিক একই কারণে ম্যাকের হাতে যে বাঘট মারা যায় সে গরু 
€মাষ খেয়েহ আনন্দ পেত। 

এই নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর সময়টা হলো ওদের মিলনের 
সময় তাই ওরা একসাথে ঘোরাফেরা করত 

এই সময় যদি ওদের মিলন হতে পারত, তবে পুরুষ বাখটার 
মধ্যে স্ত্রী বাঘটার নর মাংস লোলুপত৷ সংক্রমিত হত। 

এর ফলে যে বাচ্চা পৃথিবীর মাটিতে আসত । সেও হয়ে উঠত 
অমনি নর মাংস লোভী । 

আর এইভাবেই এই জেলায় বংশাম্ক্রমে একটার পর একটা 
মানুষ থেকে। বাঘ বৃদ্ধি পেত । 

আমরা ষে তৃতীয় বাঘটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কঘ্পন! করেছিলাম, 
অবশেষে 'দেখা। গেল সেট। সম্পুর্ণ অমূলক । 

তবুও আমরা আমাদের গস্তব্যস্থানে ফিরে যাবার সময় বলে 


৬৩ 


গিয়েছিলাম আবার যর্দি কোন মানুষ বাঘের কবলে পড়ে তবে 
আমাদের হেন খবর দেওয়া হয় বাস্তবিক তারপর আর সেই অঞ্চল 
থেকে আর কোন নর-হত্যার খবর পাইনি । 

ফ্রেড টড ও শম্যান্য যে সব বাক্তি বাঘের আক্রমণে মারা 
গিয়েছিল তাদের হারে যে প্রতিজ্ঞা আমরা করেছিলাম, সেই 
প্রতিশোধ নিয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞ অক্ষুন্ন রাখলাম । 


৬৪ 


সম্পুর্ণ শিক'র উপচ্যাস 


আফ্রিকান সফারী 
জে. এ. হাণ্টার 





জে. এ, হাণ্টার_-মন্ধকারের মহাদেশ আফিক!। সাহারা আর 
কালাহাপ্ডির অভিশাপ বুকে নিয়ে দাড়য়ে আছে। তার অন্তরে আদিম 
অরণ্যের বন্য সঙ্গীত, তার সবত্র নরখাদকদের বেপবোয়া আনাগোনা । 


এই রহম্তময় আফিকার বুকে দুঃসাহসী পদক্ষেপে শিকারী জে. এ. 
হাণ্টার অসংখ্য প্রাণী শিকার করেছেন আর ছুর্দান্ক ঘটনার মাধ্যমে 
নিজের অভিজ্ঞতাকে পরিপূর্ণ করেছেন। হাণ্টারের শিকার তালিকায় 
আছে বন্য হাতী, ভয়ংকর চিতা, ছুরন্ত ময়াল, হিংশ্র বাঘ আর 
রক্তলোলুপ সিংহ । 


তার লিপিবদ্ধ অভিদ্তা থেকে সুলেখক € শিকারী ডেনিয়েল 
ম্যাকিনস এই পাগুলিপি রচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা? 
জন্যে উনি কেনিয়াতে যান, অরণ্যের বাস্তবতা দেখতে । 

হাণ্ট।রের শ্রেষ্ঠ শিকার কাহিনী-_-আফিকান সকারী। 


,আফিকান সফ'রী--১ 


এক 

১৯:৫ খুঃ মধ্যবর্তী কোন সময়ে কোন একদিন কেনিয়া শিকার- 
বিভাগে আমার ডাক পড়ল, এঁ বিভাগের অধিকর্তা ক্যাপ্টেন এ. টি. এ. 
রিচি, ও. বি ই এম-সির দপ্তরে । ক্যাপ্টেন এমন একটা আকর্ষণীয় 
প্রস্তাব আমাকে উপহার দিলেন, সেট! মনে হয় ইতিপূর্বে কোন 
শিকারীর পক্ষে কল্পনারও বাইরে। 

ক্যাপ্টেনের এই প্রস্তাবের অর্থ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে হলে 
কলোনির এ স্থানের সেই সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থাটা ভালো করে 
জান! দরকার। 

কেনিয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় একটা চওড়া উপত্যকা আছে, সেখানে 
“মাসাই' নামে একটা বীর জাতি বাস করে। তীর-ধনুক তাদের 
চোখে অবঙ্ছার সামগ্রী, কারণ, তাদের মতে, তীরধনুক হোল কাপুরুষের 
অস্ত্,__তার! বলে, শত্রুর মুখোমুখি হতে যারা ভয় পায়, তারাই এ 
অস্ত্রের ব্যবহার করে। মাসাইদের যারা তরুণ যোদ্ধা, যাদের নাম 
হোল ওদের ভাষায় মোরান-__ঙাদের প্রধান খাদ্য হোল দুধ আর 
তাজা রক্ত । কারণ, তার! মনে করে, যোদ্ধাদের খাগ্ঠ এছাড়া আর 
কিছু হতে পারে না। এদের চারপাশে আর যেসব জাতি বাস করত, 
তার! এদের ভয় করত কারণ এদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো শক্তি ও 
সাহস তাদের কারোরই ছিল ন।। ওরা বল্পম দিয়ে সিংহ শিকার 
করে ফেনত,-যারা এ ব্যাপারটা নিজের চোখে না দেখেছে, তার 
এ ব্যাপারটাকে একদম অশ্বাভাবিক বালেই মনে করবে এবং এটাই 
হোল স্বাভাবিক। হিংস্র জন্তু যেমন-নিরীহ ব্যক্তির ওপর অত্যাচার 
চালায়, প্রাচীনকালে এই মাসাইরাও তেমনি অন্টান্ত জাতির ওপর 
ভর করে নিশ্চিত হয়ে জীবন-যাপন করত। 

এটা একটা আশ্চর্ধের বিষয় যে. যে সমস্ত শিকারী প্রাণী-__যেমন 
বাজ পাখি বা বুনো কুকুর এদের কোন শক্র না থাকায় তাদের, সংখ্যার 
যে বেশী বৃদ্ধি হয় তা নয়, কারণ, বাচবার জন্য এদের এতোই কষ্ট 
করতে হয় যে তারা বেশীদিন ঝাচে না। এছাড়াও, এদের শক্তি বা 


তেঙ্জ যাই থাক না কেন, আসলে এদের শরীর আশ্চর্শ-রকমের নরম, 
_-উপরন্ত তাদের শিক্ষার করা প্রানীর দেহ তাদের চেয়ে শক্ত । এই 
উক্তি মানুষের পক্ষেও প্রয়োগ করা চলে। উপজাতিদের মধ্যে 
পারম্পরিক সংগ্রাম করা যখন ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দিলেন, তখন 
যে সমস্ত উপজাতির মাসাইদের আশে-পাশে বাম করত তাদের 
সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি এক বিশেষ সনম্যার স্গ্রি-করল। অন্যদিকে, 
জীবনের নিয়মধারা সম্পুর্ণরকম পাণ্টে যাওয়ার ফলে তখন মাসাই 
জাতি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিল। জীবনধারণের জন্ত বেশি 
করে গরু-মোষ পালনে বাধ্য হোল । এদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার 
ফলে সমস্ত মেলার মধ্যে মারাত্মক মহামারীর প্রাছুর্ভাব দেখা দিল। 
হাজার হাজার গরু মোষ মরে গিয়ে, মাত্র কিছু তাদের পরিচয় বহনের 
জন্ত টিকে গেল। 

এর সঙ্গে সঙ্গে সিংহের দল নোংরা ্িনিষ পরিষ্কার করার ভ'র 
নিল। মরা গরু বাছুর খেয়ে সিংহের পাল বেশি রকমের বেড়ে গেল। 
সাধারণ অবস্থায় যেসন অস্ুস্থ সিংহ-শিশুরা অসময়ে মারা যেত তারাও 
হষ্টপুষ্ট হয়ে গেল। খুব কম সময়ের মধ্যেই সিংহের পালে সমস্ত 
মাসাই দেশটা ভরে গেল। এদিকে মহামারীর প্রচণ্ড শক্তি যখন 
স্তিমিত হয়ে গেল তখন পথে ঘাটে মরা! গরু মোষ ছুর্লভ হয়ে ওঠায় 
জ্যান্ত গরু বা মোষের দিকে সিংহের দৃষ্টি পড়ল । তখন অবশিষ্ট গরু- 
মোষদের সিংহের কবল থেকে রক্ষার জন্য মাসাইরা ঢাল বল্লম নিয়ে 
প্রস্তুত হোল । কিন্ত ছুজগন মোরান বা তরুণ বীর যোদ্ধা আহত 
হওয়ার পরিবর্তে একটা সিংহ মারা পড়ে, আর সিংহের আঘাতে 
আহত প্রাণী আবার প্রায়শ রক্ত দুধিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
কারণ, সিংহের শিকার করা প্রানীর মাংসের টরকরো৷ সিংহের নখে জমে 
গিষে পচে যায়। এর জন্ত নখের সামান্য আঘাতেও নিশ্চিত মৃত্যু 
ঘটে। এই রকম করে বড় বড় বীরেরা মারা গেলে দলের প্রধানেরা 


৩ 


বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হোল। আগে এরকম হলে অন্য উপজাতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মেয়েদের আর গরু মোষ জোর করে কেড়ে 
নিয়ে মাসাইরা এই ক্ষতির খানিকটা পুরণ করত, কিন্তু এখন সরকারের 
সাহায্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই । 

আর পেলথর্প নামে একজন কমবয়সী ভদ্রলোক ছিলেন মাসাই 
রিজার্ভের জেল কমিশনার । তিনি সিংহের-সংখ্যা কমাবার উদ্দেশ্যে 
একট ম্যাগাজিন রাইফেল নিয়ে বের হলেন। আমার মনে হয়, 
ম্যাগাজিন রাইফেল ঘনজঙ্গলের মধ্যে সামনাসামনি যুদ্ধ করার জন্য ঠিক 
উপযুক্ত অস্ত্র নয়, কারণ একবার গুলি করার পর আবার গুলি 
করতে ছু-সেকেণ্ডের মতো সময় লাগে, আর সম্ভবতঃ এ সময়টাই হোল 
বিপঞ্জনক। আমি অবশ্ট লুকোনো জায়গ। থেকে বা ফাকা জায়গায় 
ম্যাগাজিন রাইফেলই ব্যবহার করি, কিন্তু ঝোপে-ঝাড়ে দো-নলা বন্দুক 
ব্যবহারেই অভ্যন্ত। দোনলায় ছুটে। গুলি ছ্রোড়। যায়, এছাড়া 
প্রয়োজনে একই সঙ্গে প্রায় ছুটে! ঘোড়াই কাজ করে। প্রথমের 
গুলিট। যদি লক্ষ্য হয় তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় গুলিটা 
ছোড়া যেতে পারে । আক্রমণাত্মক জন্তর সামনেই অস্ত্রটি বিশেষ 
উপযোগী । 

বেশীর ভাগ সিংহই বাস করে ঘন ঝোপের মধ্যে, তাই সিংহকে 
বিনাশ করতে হলে ঘন ঝেপের মধ্য-ঢোক। দরকার। এ পধন্ত 
মিঃ পেলথর্প ফাক! জায়গাতেই কেবল শখের খাতিরেই সিংহ মেরেছেন । 
জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে এবার তিনি একট সিংহীকে গুলি করলেন । কিন্তু 
আর একট] গুলি বন্ধুকে ভরে নেবার আগেই আহত সিংহী তাকে 
আক্রমণ করে বসল । তাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ধরে ফেলল। 
একজন স্থানীয় পুলিস ঠিক সেই সময়ে সিংহীটাকে গুলি করে তাকে 
রক্ষা। করে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে । মিঃ পেলথর্প কিন্তু এই 
সামান্যতেই বেশ আহত হন, তাকে হাসপ।তালে নিয়ে মাওয়া হয় ॥ 

ক্যাপ্টেন রিচি বললেন, “পেলথর্পের অভিজ্ঞতার পর সাধারণ 
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শিকারীর হাতে আর এ ব্যাপার ছেড়ে দেওয়। উচিত বলে আমার মনে 
হয় না। এ কাঞ্জ অভিজ্ঞ শিকারীর। দীর্ঘ আলোচনার পর তুমিই 
এ কাজের উপযুক্ত বলে শিকার-বিভাগ কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে । 
পিংহের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, ওদের সংখ্যা অনেকটা হ্রাস 
করে ফেলতে হবে তিনমাসের মধ্যেই । ওদের চামড়াগুলো মাইনে 
হিসেবে তোমার । 


সব-সেরা কালো-কেশরী সিংহের চামড়া এক-একটা কুড়ি পাউগ্ 
করে, আর তিন পাউণ্ড করে সিংহীর চামড়া তখন বিক্রি হচ্ছিল । সন্দেহ 
নেই, এতে বিপদের সম্ত/বনাও প্রচুর, কিন্তু এঠে করে সংসারেও প্রচুর 
ট।কা আপবে। এরই মধ্যে চারটি সন্তান হয়েছে আমাদের, কেনিয়ার 
মত জায়গায় ছেলেপুলে মান্ুব করতে যে এতো খরচ হয়, তা আমার 
চিম্তারও অতীত ছিল __আশ্চর্ধ ! 

হিলডার কাছে সন্ধ্যাবেলা কথাটা পাড়লাম! কোন অভিজ্ঞ 
শিকারীর কাছে ঝোপের মধ্যে দশটা কি তার বেশী কুড়িটা সিংহ মারা 
এমন একটা কিছু মারাত্মক বিষয় নয়; কিন্তু কম অথচ নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে একশোট। সিংহ মারতে গেলে যে কোন সময়ে বিপজ্জনকভাবে 
আহত হতে পারেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পূন্ন হিলডারের মাথায় একটা 
স্বন্দর পরিকল্পনা জন্ম নিল। সে বলল, “মনে আছে, জরোঙগরায় 
সিংহশিকারের সময় ক্যাপ্টেন হাস্টের কুকুরের পালের কথা? তোমার 
খুব কাছে তো তারা এসেছিল । কুকুরের সাহায্য এ ব্যাপারেও নিয়ে 
দেখতে পার।? 

মতলবটার চমৎকারিত সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত 
ক্যাপ্টেন হাস্টের ভাই তো তার কুকুরগুলো বিক্রি করে দিয়েছেন, 
এরকম ভালো জাতের একপাল কুকুর আর কোথায় পাওয়া যায় তাও 
তো জানি না। শেষ পর্বন্ত নান! জায়গায় ভালো কুকুরের বৃথা খোজ 
করার পর নাইরোবির কুকুরের খাটিতে গেলাম । কাজের অভাবে 
নানা জাতের বাইশটা কুকুর অকর্মন্ত হয়ে প্রায় মরতে বসেছে। 
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এদের জাতের বিভিন্নতার সাথে সাথে এদের আকার এবং চেহারাও 
আলাদা । আমার কাছে তারা বেঁচে যেতে পারে এই মনে করে 
প্রত্যেকটার জন্য দশ শিলিং খরচ করে সব কুকুরগুলোই কিনলাম । 
হিসডার যখন দেখল সিংহ শিকারের কুকুর এগুলো তখন তার মুখটা 
সন্কুচিত হয়ে গেল__-মআবার এর ওপর দেখ। গেল এটুকু শিক্ষাও তাদ্রে 
নেই, যেটুকু শিক্ষা অন্ততঃ বাড়ির কুকুরগুলোরও থাকে । সমস্ত দিন 
ধরে ঘেট-ঘেউ করছে আর বীভৎন রকমের চেটাচ্ছে সমস্ত রাত ধারে, 
সদাসর্বদা পরম্পরে মারামারি কামডা-কামড়ি করছে । সে যা হোক, 
কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওদের মোটামুট নুসংবদ্ধ করে ফেললান, 
এবার মাসাই রিজার্ভে যাওয়া যেতে পারে বলে মনে হোল । 


বনের বিভিন্ন জায়গায় টোপ বহন করার জন্য সরকার থেকে ছ'টা 
বলদ দেওয়া হোল। আমি বেরিয়ে পড়লান সঙ্গে রইল কুকুরের 
পাল, এই মন্থস্থরগতি জানোয়ার আর কতকগুলো! স্থানীয় কুলি নিয়ে। 

নাইরোবি থেকে কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পুবে কন্চা পর্যন্ত প্রধান 
বাজপ্থ ধরে গেলাম। তারপর সেখান থেকে পশ্চিম দিকে। 
ক্রমান্যয়ে একদিন চলবার পর বন ক্রমে পাতল। হয়ে এল, আমরা 
এলুম একট! সমান জায়গায়। কিকুযুদের বাড়ী আর প্রায় দেখাই 
যাচ্ছে না। এই কিকুযুরা কৃষিকার্ধের মাধ্যমে জ।বিকা নিবাহ করে, 
দীর্ঘদিন ধরেই এই মাসাই জাতি এদের গপর নানারকম অন্যাচার 
করেছে, লুটপাটও করেছে । পেছনে পড়ে রইল চাষের ক্ষেত, এখন 
সামনে খালি ঘাসে ঢাকা চওড়া জমি, এর এখানে ওখানে প্রচুর শিকাব 
ছড়ানো রয়েছে, ঘুরে বেড়ানোর পথে এই স্থান উপযুক্ত। সেই 
কোন প্রাচীন কাল থেকে ওই জায়গায় জেব্রা! আর অগ্ঠান্ত বুনো 
জন্তদের পাশাপাশি মাসাইরা তাদের থর মোষ চরাত। 
এখানকার বায়ু শান্ত এবং বিশুদ্ধ ; শ্বাস, প্রশ্বানের পক্ষে আনন্দদায়ক । 
এই প্রশস্ত রাস্তার সামনে কোন বাড়ি বা কোন রাস্ত! বাধাদান করেনি । 
রিজার্ভের বন্য অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগতই এগিয়ে চলছি। 
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হিলডা সঙ্গে না থাকলে নাইরোবিতে ফেরার জন্য আমার কোন 
চিন্তাই থাকত না,কারণ এই আফ্িকা হোল ঈশ্বরের আদিমস্থষ্টির 
অনুরূপ। শ্বেতাঙ্গ মানুষের দ্বার! গ্রান আর গোলাবাড়ি তৈরী করার 
মাধ্যমে এর সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার আগের রূপ। যেখানে থামতে 
হোত সেখানে রাত্রি যাপন করতাম, আর ভোরের বেল! পাহাডের 
বুকে কুর্ধয ওঠার আগেই আবার বেরিয়ে পড়তাম, অনির্দেশপথে 
কুলীর হাত ধরে চলতাম। 


একদিন সন্ধাবেলায় হঠাৎ তীবুর চারদিকে সিংহের গর্জন শোনা 
গেল, তখন আমরা রিজার্ভের মধ্যে অনেকটা! এগিয়ে গেছি । তাদের 
গভীর অথচ টানা টানা উচ্চারণে বোঝা! গেল যে তারা পুরুষ সিংহ। 
পরের দিন সক্ালবেলায় আমি প্রথম মাসাইদের দেখতে পেলাম । 
তারা তাবুর কাছে এগিয়ে এসে বল্পমের ওপর ভর করে খুব 
সাহসের সঙ্গে আমার দিকে তাকাতে লাগল । এতদিন আমার 
চোখে দেখা আদিবাসীদের থেকে এরা একেবারে ব্বতন্ত্র_ বেশ 
লম্বা এদের শরীর, অথচ এদের নরম ও সুন্দর মুখ শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে 
এদের সুন্দর করেছে । এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে বা এই 
মাসাইদের উত্তর পুকষ হোল প্রাচীনকালের মিশরীয়রা সেই কালে 
কোন এক অঙানিত কারণে তারা বাধ্য হয়েছিল দলে দলে জঙ্গল 
অভিমুখে চলে আসতে । এই তরুণ শিকারী বা মোরানদের মুখ 
লালরঙে বিচিত্র শোভায় শোভিত, হাড় গুড়ো করা খড়ি দিয়ে আকা 
হয়েছে সেই ছবির সীমারেখা । তাদের পরনে মাত্র এক টুকরো 
কাপড়৮আর একট কম্বল কোনরকমে শরীরটাকে জড়িয়ে কাধের 
কাছে গেরো করে বাঁধা আছে । 

ওর] যখন শুনল যে আমি সিংহ শিকারের জন্য এসেছি এখানে, 
খন মনে হল একটা মজার কথা শুনছে । তারা বলল বা, খাল 
বন্দুক নিয়ে সিংহ শিকার করতে গেলে আমি বিপদে পড়ব” 
তাদের মতে, (সিংহ শিকারের পথে বল্পম হোল উপযুক্ত হাতিয়ার । 
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বন্দুক তাদের চোখে আড়ম্বর বস্ত্র, প্রাচীনকালে তারা একবার, 
আরব বাসী ব্যবসায়ীদের সহজেই পরাস্ত করেছিল, সেই থেকেই 
তাদের এইরকম মনোভাব । এই আরবের সঙ্গে প্রাচীন কালেই 
সেই গাদা বন্দুক ছিল। 


বোধ হয়ঃ আমাকে পরীন্মা করার জন্যেই, এদের একজন বলল, 
তাবু থেকে কিছু দূরেই অবস্থান করে, এমন  ছুটো৷ সিংহের সংবাদ সে 
জানে । ওর সঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে ওর কথা সমর্থন করল, সে বলল, পিং 
ছুটে খুবই সুন্দর এবং লে খুব খুশীও হবে যদি সিংহ ছুটোকে শিকার 
করতে আমার সঙ্গ লাভ করে। এরকম খু'তখু'তে লোকের সামনে 
প্রথম সিংহ শিকারে প্রবৃন হতে মামার ইঙ্ছে হোল না। প্রথনকথা, 
আমার কুকুর গুলো মন্তুশীলনে মাজিত নয়, তাছাড়া এও আনার জানা 
নেই যে সিংহ ছুটোর অবস্থান ঝোপ না ফাকা জায়গায় । 

যেভাবে ওরা মানার দিকে আবজ্ঞ'র সঙ্গে তাকাস্ফিল তার জন্য 
বাধ্য হয়েই আমি সম্মত হলাম ওদের সঙ্গে যেতে। ওদের পথ 
নির্দেশের আজ্ঞা দিয়ে কুকুরগুলোকে খুলে দেবার জন্য কুলিকে 
বললাম । 

মাসাইদেব পেছন পেছন একট] শুক নালাব সামহন এসে উপস্থিত 
হলাম,_বর্ধাকালে এখানে প্রচণ্ড বেগে জলের স্রোত বইত। 
পাচ্যর নীনেব বালিতে দেখানে সিংহ পায়ের ছাপ পড়েছে, তাই 
দেখে দেখে মাসাঈরা ভাড়াতাড়ি কোন কই না করেই এগোতে 
লাগল । সন্দেহের সঙ্গে এই অজানা গন্ধ পরীক্ষার সঙ্গে শুকতে 
শু কতে কুকুরগুলোও এগোতে লাগল । 

এ'কেবেঁকে চলবার সময় এনক্টটা মোড় অণতক্রম করতেই দেখা 
গেল বালির উপর ছুটে! পিংহ বিরাট ছুটে। বিড়ালের মতো সোজা 
হয়ে শুয়ে আছে। আমাদের দেখে উঠে দাড়িয়ে তার! তীক্ষ ভাবে 
রাগী চোখে তাকাতে লাগন। . তাদের এতকালের অনুসন্ধানের 
বিষয়বস্ত্রকে সামনে একবার দেখেই প্রায় সব কুক্ুরগুলোই চীৎকার 
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করতে করতে ছুটে পালাল । কখনো! তার! সিংহ দেখেনি, ভাবতেও 
পারে নি এমন কোন পশু থাকতে পারে । কিন্তু চারটে যে এয়ারডোন 
কুকুর ছিল, তারা সাহসের সঙ্গে দাড়িয়ে রইল। 


কি আমার, কি মাসাইদের, তখন আর চিন্ত। করারও অবকাশ নেই | 
হন মাসাই বল্পম তুলে আক্রমণের অপেক্ষায় থাকল-সে দৃশ্য 
চমৎকার! তাড়াতাড়ি আমি গুলি করলাম বড় সিংহটার বুক লক্ষা 
করে। গুলি লেগে সিংহটা পেছিয়ে গেল। তারপর রাগের সঙ্গে 
গর্গন কবে আওয়াজ তুলে একপাশে কাত হয়ে পড়ল, আর. তার সঙ্গে 
যেটা ছিল সেটা তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল নালার বাম দিকে অবস্থিত 
নিবিড় জঙ্গলের মধো । সঙ্গে সঙ্গেই মরা সিংহটার উপর ঝাপিয়ে পডে 
এয়ারডোন কুকুরগুলো কামড়াতে লাগল। প্রাণের আনন্দে তারা 
টানাটানি শুরু করল মরা সিংহটার কেশর। আমি কোন বাধা দিইনি, 
তারপর যখন দলের অন্যান্থ কুকুরগুলোও ভয়ে ভয়ে ফিরে এল, আমিও 
তখন ত'দেরকে উৎসাহ দিতে লাগলাম । 

অবশিষ্ট যে ছুটো কুকুর যার! সাহসের পরীক্ষায় খানিকটা উত্তীর্ণ 
হয়েছিল,_-আমার মনে হোল বোধহয় আমি এই ছটা কুকুরকে উপযুক্ত 
করে ফেলব সিংহ শিকারের পুরে । 

কুকুরঞ্চশোর আক্রোশ যখন স্তিমিত হয়ে এলো মরা সিংহটার ওর 
থেকে, তখন আমি তাদের সেই ঝোপের কাছে নিরে গেলাম যেখানে 
অন্য সিংহটা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। তার কাছে যেতেই 
সিংহটা চাপ! নিম্নন্রে গর্জন করে সতর্ক করে দিন । এয়ারডোন আর 
বাকী কুকুরগুলো রাগে চেচাতে চেঁগাতে তেড়ে গেল ঝোপটার সামনে 
আর অন্য কুকুর্গুলো ঝোপটাকে চারদিক দিয়ে ঘিরে টেঁচাতে লাগল, 
কিন্ত সাহস করল না সামনে এগোতে । একটা মাসাই একটা বল্পন 
মারতেই খানিকটা এগিয়ে এল সিংহট1 ; একট! এয়ারডোনের ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ার ভাব দেখাতে লাগল সিংহটা, আর আমার গুলি করার 
স্বযোগের আগেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বের জায়গায় ফিরে গেল । 
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এর মধ্যেই কুকুরগুলোর সাহস বেড়েই চলল। ঝোপের ওপরের 
দিকের শাখার আন্দোলন থেকে সিংহের নিদিষ্ট অবস্থানটা! অনুভব 
করতে পারছি। যে নমস্ত কুকুর বেশী সাহসী ছিল তারা গুড়ি মেরে 
ঝোপের ভেতর কিছুট ঢুকে চেচাতে টেচাতে সিংহটাকে বাইরে বের 
করে আনার চেষ্টা করতে লাগল । সিংহটা অল্প সময়ের মধ্যেই যে 
বেরিয়ে আসবে তা বুঝতে পারলাম; তাই আ.মও আক্রমণাত্মক 
ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলাম। 

আচমকা ঝোপঝাড়গুলো! ভীষণভাবে ছুলে উঠল, আর প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই সিংহটা ভয়ঙ্কর ভাবে ভেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো । 
দুটো কান তার পেছন দিকে হেলে রয়েছে_-পৃ্গদেশ বঙ্কিম আকার 
ধারণ কবেছে,__মনে হোল একটা জ্যান্ত আগুনের গোলা আমার দিকে 
হেড়ে এলো । সে যেন ঝাপিয়ে ওপর দিয়ে উড়ে এলো । একটা 
এয়ারডোন অত্যন্ত সাহনের সঙ্গে একেবারে ওর সমুখে এগিয়ে এলো? 
ততিকায় সিংহটার গলা কামড়ে ধবতে সচেষ্ট হোল। শিশু যেমন 
অনায়াসেই তার খেলনা ছুড়ে ফেলে দেয়, সিংহটাও তেমনি তাকে 
ছুড়ে ফেলে দিল। গতির বেগ অব্যাহত রেখে সে ধাবিত হোল 
আমার দিকে,_ম।র যার! চাৎকার করে তাকে বিরক্ত করছিল তাদের 
সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। 

আমি গুলি করলাম দশ গজের মধ্যে এসে পড়তেই । ঠিক 
ছুচোখের মাঝখানে গুলিট। বি'ধে গেল আর একটুও নড়াচড়া না করে 
সিঃহটা মাটিতে পড়ে গেল। সকালের ঠাণ্ডা শান্ত বাতাসে ছোট 
গুলির গর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়া ধেশয়াট।! পাক খেতে খেতে গপরে 
উঠে যেতে লাগল । 

মাসাইর। আনন্দের চোটে যুদ্ধের নাচ নাচতে আরম্ত করে দিল। 
একদিকে যুদ্ধের উত্তেপ্গনা, তার ওপর আবার এ ছুটো! সিহের মরা 
দেহ__নিজেরাই নিজেদের দখলের বাইরে চলে গেল। বল্পমটাকে 
খাড় করে ধরে, কোমরটাকে পিছন দিকে রেখে তারা সামনের দিকে 
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হেলে দাড়িয়ে রইল, তারপরেই হঠাৎ সিধে হয়েই সঙ্গে সঙ্গে আগেব 
মতোই বু'কে দীড়াল আবার উত্তেজনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ওদের 
এই আশ্চর্য রকমের অঙ্গচালনার গতিও বৃদ্ধি পেতে লাগল+--শেষ 
পর্যন্ত ওদের আচরণ ঠিক যেন পিস্টনের মতো হয়ে দাড়াল। এই 
ধরণের অবেগ আশ্চর্য রকমের; মাসাইদের এই ব্যবহার অতি সাধারণ । 
ওদের সঙ্গে বান করে যেনব শ্বেতাঙ্গরা তারা একে 'কাপুশি বলে। 
এ ধরনের ব্যাপার এর আগে আমি আর কখনো দেখিনি ; তাই 
আমার পক্ষে বোধগম্য হয় না, যারা ক্রুদ্ধ সিংহের আক্রমণকে সামান্য 
বল্পমমাত্র দিয়ে বাধা দেয়, তার পক্ষে এরকম মুগী রোগে আক্রান্ত 
প্যক্তির মতো আচরণ কর! কিভাবে সম্ভব হয়। 


সিংহটাকে মেরে ফেলে যে আনন্দটা মামার মধ্যে এসে গেছিল, 
তা প্রতিহত হল তখনই যখন দেখলাম মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে থাকা সেই 
এয়ারডোন কুকুরটাকে যেটা সি হের মুখোমুখি হয়েছিল । 

যে সমস্ত কুকুর যারা ভয় পেয়ে দূর থেকে খালি ঘেউ ঘেউ করছিল 
তার! এমন বীরত্বের সঙ্গে কামড়াতে লাগল মরা সিহটাকে, যেন মনে 
হচ্ছিল তারা কঠোই সাহসী । অথচ অনুযোগহীন এই কৃকুরটা যে 
একটু আগে প্রচণ্ড বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল সে এখন শৃতপ্রায় হয়ে 
মাটিতে পড়ে আছে । সমস্ত কষ্ট থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া ব্যতীত 
আর কিছুই আমার করার ছিল না। সিংহের একেবারে মুখোমুখি 
হওয়া মানেই হোল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাঃ কোন কুকুরের পক্ষেঠ 
একটা সিংহের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব | 

নিরাপদ দূরত্ব রেখে চীৎকার করাই হোল কুকুরের কাজ,_- 
কানডানো কখনোই উচিত নয়, যদি ন। তার মনিব অথব1 তার বন্ধু 
সিংহের খপ্পরে না পড়ে। বহুবার আহত হয়ে ক্যাপ্টেন হাস্টের 
কুকুরদের এই শিক্ষাই ভালে করে জানা হয়ে গিয়েছিন। সে শিক্ষা 
গ্রহণের পুবেই হতভাগ্য এয়ারডোন মারা পড়ল। তার মৃত্যু থেকে বাকা 
কৃকুরগুলো৷ এই শিক্ষাই পাবে-_এটাই এখন আমার একমাত্র আশা । 


৯৯ 


অদূর ভবিষ্যতে দের শিকারে উৎসাহ জানানোর জন্য মরা 
সিংহটাকে আমি টেনে এনে কুকুরদের সামনে ফেলে দিলাম । প্রথমে 
এটা তাদের কাছে প্রিয় হয়নি কিন্তু শেষপর্যন্ত খাবলা খাবলা করে 
এট মাংস খাব।র জন্য তাদের মধ্যে ঝগড়ার স্থ্টি হতে চলল । সিংহটার 
চামড়াট। কুলিদের দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ফিরলাম তাবুর দিকে | 


আফ্রিকায় বেতারের মতো তাড়াতাড়ি সংবাদ ছড়ায়। একদল 
তরুণ বীরকে আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকতে দেখলাম, যখন 
আমি তীবুতে ফিরলাম তখন। মনে হয় গুলির শব্দ পেয়েই ওরা 
তাড়াতাড়ি চলে এসেছে-_-এ ছাড়া অন্ত কারণ আমার চিম্তার 
বাইরে ছিল। তখন আনন্দের উচ্ছু'স প্রবল হোল,--'মাগের সেই 
মাসাই ছুটে সংবাদ দিল যে ওরা মামায় এমন একটা জায়গায় নিয়ে 
যাবে সেখানে এখানের থেকেও সিংহের সংখ্যা বেশী । ওরা আমাকে 
এখুনিই নিয়ে যাবার ইচ্ছ! প্রকাশ করতেই আমি আপত্তি করলাম, 
বনলাম যে কালকের আগে তাবু গোটান এক প্রকার অসম্ভব । 


বন্দুকের লক্ষ্যটা একমুখী করতে করতেই সমস্ত বিকেলটা কেটে 
গেল, কারণ যে ছুটে! গুলি দিয়ে আমি সন্কালে সিংহ ছুটোকে 
মেবেছিলাম, সে ছুটো সেখানে বিদ্ধ হয়নি। হওয়ার কথা ছিল 
যেখানে কুকুরগুলোকে সঙ্গে নিয়েছিলাম, আর লক্ষ্য করছিলাম 
ভালো করে যে ওরা গুলির শব্দ শুনে কিকরে। দেখলাম একটা মাত্র 
কুকুরই গুলির শব্দ শুনে ভয় পায়, তাই দিয়ে দিলাম সেট! একটা বুড়ে। 
মাসাইকে, কুকুরটা পেয়ে সেও খুশী হোল। 

আমর! বেরিয়ে পড়লাম পরদন ভোরবেলায়,_ ঘাড়ের ওপর 
মোষের চামঢার বিরাট ঢাল ফেলে আর বল্পম উচিয়ে মাসাইরাও সঙ্গে 
সঙ্গে চলল। প্রায় পঞ্চশ পাউণ্ডের এই ঢাসগুলো, অথচ জোয়ানরা 
সেগুলো হাক্কা পালকের মতো বয়ে নিয়ে চলল । লাল, কান, সাদা 
বিভিন্ন রূঙর অনেক বিচিত্র ছবি তাতে আকা । মাসাইরা ঢাল দেখে 
বলে দিতে পারে কোথায় বাস এদের মালিকের, কোন জোয়ান দলের 
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যোদ্ধা সে, সেই দলে তার স্থান কীরকম। সে সভ্য কোন বয়সের 
সৈম্যদলের, তার নাম কি আর সিংহ শিকারে কিংবা যুদ্ধের ব্যাপারে সে 
করেছে কটী কি বীরত্বের কাজ। 


দুপুরবেলা এমবারাশা পর্বতমালার পাদদেশে এসে পৌছলাম। 
অসংখ্য বুনো ফুলে আর কোমল ছোট ছোট ঘাসে তত্তি স্ুবৃহৎ 
শৈলশিরাগুলি পাহাড় থেকে নেমে গেছে উপত্যকার বুকে__যোদ্ধারা 
সেই শৈলশিরায় উঠে গেল ঠিক যেন হরিনের মতো লাফাতে লাফাতে । 
বেশী ওপরের বল্পমগুলোকে নিয়ে কিন্তু বিপদ হোল, অনেক কষ্ট করে 
অনেক এ'কে বেঁকে তারপর তারা ওপরে উঠল । একট! শৈলশিরার 
ওপরে উঠে ছু মাইলের মত সমান জায়গা, তারপরেই আবার নামতে 
হবে কারণ এর পরেই আর একটা উপত্যকা । এভাবে কিছুক্ষন 
নামা আর ওঠার পাল৷ চলতে লাগল। 


সেখানে একটা ঝোপের পাশ কাটিয়ে স্োতহীন কাদাভরা একটা 
নদীর পাড়ে আমরা এলাম। এসে দেখলাম বড় বড় শিংবিশিষ্ট 
গরুদের একদল বয়স্ক পুরুষ ও রমনী জল খাওয়াচ্ছে । গরুগ্ুলোর 
আকৃতি যেমন কতকঠ। ষাড়ের মতন, অনুরূপ কও তেমনি তাদের 
পিঠে। তাদের গায়ের নানারঙ, এই রঙ দেখেই তারা কোন বংশে 
জন্মেছে তা মাসাইরা বুঝতে পারে। 


অত্যন্ত কৌতৃহলী হয়ে বৃদ্ধজোকঞ্চলো আমাদের চারপাশে জড় 
হল। আর মোরানর! ব্যস্ত হোল ওদের চেচিয়ে বোঝাতে বল্পমের 
নাড়াচাড়ায় হাত পায়ের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে, কেমন করে আমি এ 
সিংহ ছুটোকে শিকার করেছি সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে। 
ব্যাপারট। শোনার পর দেখলাম, বুড়ো গুলোর মুখ কিরকম যেন উজ্জ্বল 
হয়ে উঠল আর অতিরিক্ত উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে শিশুর! খুব উৎসাহী 
হয়ে জোয়ানদের হাত-পা নাড়া নকল করতে লাগল । যখন শুনলাম 
যে দিনকয়েক আগে সিংহের আক্রমণে ছট। দামী গরু নারা পড়েছে 
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আর ছুজন রাখাল তাদের রক্ষা করতে গিয়ে মারা পড়েছে সিংহের 
হাতে, তখন বুঝলাম যে উপযুক্ত জায়গাতেই এসে উপস্থিত 
হয়েছি। 

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ওদের গ্রামে গুরা আমায় নিয়ে চলল। 
মনে হয়েছিল এখানেও কিয়ুকুদের মতো প্রচুর চালাঘর চোখে 
পড়বে, কিন্তু ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন বোঝবারই যে। নেই যে এখানেও 
গ্রাম আছে একটা । যতক্ষণ না ওপরে ওঠা যায়, ঘন নিবিড় ঝোপ 
ছাড়া আর যে কিছু আছে তাভাবাই যায় না। মানুষের সমান 
কাটাঝেোপের “বোন।” দিয়ে গ্রামের চারদিক ঘেরা, আব বুক সমান 
বাড়ীগুলে। উচু । ঘরগুলো তৈরী করা হয়েছে ওয়াম্‌ গাছের 
কাঠামোর ওপর গোবর মাখিয়ে,অবশ্য তাতে কোন গন্ধই পাওয়া 
যায় না, কারণ, গোবর গুলো ইটের মতো শক্ত হয়ে গেছে রোদে পুড়ে 
পুড়ে। প্রায় অর্ধেক নীচু হয়ে ঘরে ঢোকা গেল। বেশীব 
ভাগ আদীবাসীদের বাড়ি যেরকম হয়, সেরকম নয়,_-ওয়াটাম্‌ দিয়ে 
ছোট ছোট ভাগে-ভাগ করা হয়েছে কুটির গুলোকে । দেওয়ালে 
একট। মাঝারি রকমের গর্ত, এছাড়া জানলা বলে আলাদা কিছু নেই। 
বাড়ীর ভেতরটায় আলো না থাকলেও, সেখানটা। তৃপ্তিকর রকমের 
ঠাণ্ডা । 


কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ওদের মেয়েরা কমলারঙের একট] সরু গলা 
লাউয়ে করে দুধ খেতে দিল। সেটা খেয়ে আমি মরা গরুগ্চলোকে 
ভালো করে দেখার জন্য বাড়ী থেকে বেরোলাম। কিন্তু মাসাইরা 
তাদের প্রায় সমস্ত মাংসটাই নিয়ে গেছে দেখে আমি ছুঃখিত হলাম । 
বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সিংহকে মাংসের লোভে তার শিকারের কাছে ফিরে 
আসতে দেখ| যায়__তাই। মরা জন্তর মাংস চমৎকার টোপের কাজ 
করে। মাসাইদের ক্রমশ বুঝিয়ে বলতেই তারা বলল, এখান থেকে 
প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একট! মর! বাছুর পড়ে আছে, সেটার মাংস 
ছৌয়ই নি কেউ। মরা বাছুরটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম, 
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এখনও তার দেহে যথেষ্ট মাংস আছে যদিও তার পুরো পেটটাই 
সিংহটা খেয়ে গেছে । ঝোপের মধ্যে সেই ছুটো রাখালের মুতদেহও 
পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সিংহ আর হায়না তাদের দেহের সবটুকু মাংসই 
খেয়ে ফেলেছে । মাসাইর1 জঙ্গলের স্বাভাবিক মুর্দীফরাসের ওপরেই 
মৃতদেহের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়, নিজেরা মরা দেহটাতে মাটি খুশ্ড়ে কবর 
দেয় না। 


আসলে এই সিংহগুলোকে ঠিক মানুষখেকোর পর্যায়ে ফেল! যায় 
না। তখনই তারা রাখালদের মারতে সচেষ্ট হয়, যখন তারা তাদ্রে 
তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে । দেখা গেছে এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার 
যে পিংহ যেমন কোন বুনো জানোয়ারকে আক্রমণ করে তখন তাকে 
তাড়িয়ে দেওয়া যতোটা সহজ হয়, ঠিক ততোটা সহজ হয় না, 
বরঞ্চ একরকম অসম্ভবই হয়, কোন গৃহপালিত জন্তকে সিংহের 
আক্রমণের হাত থেকে বাঁচানে।, কারণ, সে তার শিকারকে প্রাণপনে 
আকড়ে থাকে। 

সিংহের ছাপ দেখে এগোতে এগোতে দেখলাম সেটা ঢুকেছে 
একটা ঘন পাতা ঘেরা ঝোপের মধ্যে । সে কখন রাত্রি হবে তার 
জন্য অপেক্ষা করছে, কখন আবার সে ফিরে যাবে তার শিকারের 
কাছে। মাসাইরা বললে তার যখন সন্ধাবেলা তাদের গরু মোষ 
নিয়ে বাড়ী ফেরে তখন তারা জন্তদের তাড়া দেয় চীৎকার করে। 
নিংহ এই চীৎকার শুনেই বুঝতে পারে যে তার পথে মার কোন বাধা 
নেই, তখন একটু পরেই সে ফিরে আসে তার শিকারের কাছে । 

সেদিন একটু বিকেল থাকতে থাকতেই ওদের গরুমোধ নিয়ে ফিরে 
হাসতে বললাম, কারণ, মরা বাছুরটাকে আ!গলে লুকিয়ে থাকব আমি । 
বুড়োর! খুব খুশী হোল একথ! শুনে, এই বযন্থ্ট। নিশ্চয়ই সফল হবে 
একথাও বলল তারা--কারণ নান্দীদের এই চালটা যুদ্ধের সময় 
প্রত্যেকবারই সফল হয়ছে । আর এক রকমের যোদ্ধা জাত হলো এই 
নান্দীরা, মাসাইদের সঙ্ষে এর! মাঝে মাঝে সঘবে লিপ্ত হোত । 
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মাসাইর! যখন খবর পেত যে নিকটবর্তী স্থানে কোন নান্দী যোদ্ধাদলের 
অবস্থান ঘটেছে তখনই তারা প্রচণ্ড টেঁচামেচি হট্টগোল করে তাদের 
গরুমোষ কেড়ে নিয়ে ঘরে ফিরত। আর যেই না নান্দীরা মাসাইর! 
ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে ওদের গ্রাম আক্রমণ করত অমনি আচম্কা 
মাসাইরা আক্রমন করে ছত্রভঙ্গ করে দিত এদের । আমি মরা 
বাছুরটার কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে 
সন্ধ্যায় অপেক্ষা করতে লাগলাম । ঠিক হূর্য যখন পশ্চিমের কোণে 
ডুবে গেল তখন গরুমোষদের ঘরে ফেরার সঙ্কেতম্চক মাসাইদের বিকৃত 
অথচ খুব জোরে আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটু একটু করে 
ক্রমশঃ ওদের গলার আওয়াজ নিস্তেজ হয়ে যেতে শুনতে পেলাম। 


অকম্মাৎ কুকুরের মতো! তিনটে কেশরী সিংহকে বসে কান খাড়া করে 
এই ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাওয়া শব্দটা শুনছে দেখতে পেলাম। 
শব্দটা যখন আস্তে আস্তে মিশে গেল বাণাসের সঙ্গে তখন একএক 
কবে সিংহগুলো৷ আমার দিকে এগিয়ে এল । প্রাত্যেকটা সাধু আমার 
শক্ত হয়ে উঠল, কখন ওরা আমার বন্দুকের আওতার মধ্যে আসে 
আমি ভারই অপেক্ষা করতে লাগলাম । যদিও গরুটাকে ওরা যেখানে 
মেরেছিল সেখান থেকে অন্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তবুও 
যেখানে ওরা ওটাকে হত্যা করেছিল সেখানে হাজির হয়ে বাতাসে 
গন্ধ শু'কতে লাগল। প্রত্যেকটা সিংহ গন্ধশোক1 শে করে মাথা 
তুলল। তাদের মুখে আশ্চর্ম রকমের একট! ভাব ফুটে উঠল ; রাগে 
গর্জন করার সময় যেরকমভাব ফুটে ওঠে মনে হোল সেরকম কিছুটা, 
অবশ্য এটা হোল আকাল গভীর ভাবে গন্ধ নেবার চেষ্টা । 


সিংহগুলো কিন্তু এখনো বন্দুকের নিদিষ্ট সীমানার বাইরে। 
আমি যখন অপেক্ষা করছি, সেই সময় আমার থেকে কয়েক ফুটের 
ব্যবধানে একটা শকুন এসে নামল। আমায় ঝোপের মধ্যে দেখে 
বোধহয় কোন খাবার জিনিস বলে মনে করেছে। শকুনটা একটুও 
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ঘাতে ভয় না পায় সেজন্য আমি একদম নিশ্চুপ হয়ে পড়ে রইলাম, 
কারণ, শকুনটাকে ভয় পেতে দেখলেই সংহেরা সতর্ক হয়ে যাবে। 


শকুনটাকে সিংহেরাও দেখতে পেয়েছিল। সিংহের! পায়ে পায়ে 
এগিয়ে এল, তারা মনে করেছিল শকুনটা বোধ হয় কোন খাবারের 
সন্ধান পেয়েছে । কুকুরের মতো মাথা তুলে শকুনটার গন্ধ নিতে নিতে 
তারা এগোতে শুরু করল । আমর! বিশ গজের মধ্যে না আসার 
আগে আমি গুলি করলাম না। এতক্ষণ শকুনটা তার কালো চোখে 
আমায় লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ বিরাট ডানা মেলে ভয় পেয়ে সে উড়ে 
গেল। ভয় পেয়ে যাওয়া শকুনটার দিকে সিংহরাও থেমে গিয়ে 
তাকাল, তারপর ফিরে গিয়ে আবার আরও সতর্ক হয়ে লক্ষ্য করতে 
লাগল আমায়। 

আমি তখনো তেমনি ঝুঁকে ছিলাম, কিন্তু দরকার একটু উচু 
হওয়ার গুলি করতে । কারণ মনে হোল, যেন কতযুগ ধরে আমি 
খুব আস্তে আস্তে অভ্যন্ত সাবধানে যতোটা দরকার ততোটা উচু 
হলান। যদিও তখনও পিংহের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। 
রাইফেল তুলে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সেবটি ক্যাচটা সরিয়ে যা লক্ষ্য 
করলাম সামনের সিংহটার দিকে তাক করে। সেগুলি করার সঙ্গে 
সঙ্গেই মরে পড়ে গেল। একলাফে বাকি সিংহছুটো পিছিয়ে গেল, 
পালিয়ে গেল না কিন্তু । যেমন জন্ত আগে কখনও বন্দুকের আওয়াজ 
শোনেনি, তারা এতে খুব বেশী ভয় পায় না, কারণ, বোধহয় একে তারা 
ব্জাঘাত বলে মনে করে। দ্বিতীয় সিংহটাকে গুলি করতে গুলিটা 
কাধে গিয়ে বিদ্ধ হোল তার সঙ্গে সঙ্গেই সে রাগে ুঙ্কার দিতে দিতে 
ঘুরে দাড়ালো এক পাক, আর তৃতীয় সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার 
উপ্র সঙ্গে সঙ্গেই । শুয়ে হোল দুজনের মারামারি । রাগে তৃতীয় 
পিংহটা উন্মাদের মতে। ল্যাজ আছ.ডাচ্ছে, খাড়া হয়ে উঠেছে তার 
গায়ের লোম ; প্রকাণ্ড মুখব্যাদান করে সে চায় তার সঙ্গির মাথায় খুলি 
কামড়ে ধরতে । 
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তৃতীয় সিংহটার কাধে এবার আমার গুলি গিয়ে লাগল। ঘোড়ার 
মতো! পেহনের ছুপায়ে ভর করে সে লাফিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ই, আর 
আমার দ্বিতীয় গুলি তীর কাধে সেই অবস্থাতেই গিয়ে বিদ্ধ হোল। 
সিংহট! পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, নড়ল না পর্যন্ত একটুও । এর আগেই 
দ্বিতীয় সিংহট! মারা পড়েছে, সঙ্গীর কামড়ে কিংবা আমার গুলির 
আঘাত লেগেই । 


দূর থেকে শোনা গেল মাসাইদের উৎফুল্ল চীংকার,__ গর! শুনেছে 
আনার বন্দুকের মাওয়াজ। তারা ঝোপঝাড় ভেঙ্গে ছুটে এলো । 
যারা একটা শক্র মারা মেলে আনন্বের আঠিশষ্যে আপনাকে হারিয়ে 
ফেলে, তিন-তিন/ট সিংহকে একসঙ্গে মারা পড়তে দেখে তাদের 
উল্লাসের সীমা ছাড়িয়ে গেল । গ্রামে পদার্পণ করলাম আমরা যুদ্ধ করে 
বিজয়ীর ভূমিকা নিয়ে। একটা ভেড়া আনার সামনে মেরে, পরে 
আগুনে তার পাঁজরের মাংসটা ঝল্সিয়ে আমায় দেওয়া হোল খেতে; 
রাত্রের মাংসের চাইতেও সুম্বাহু খেতে হোল । মাটির পাত্রে মেট্রো 
“পম্বে? নামে দেশী বিয়ার নিয়ে এল। ছুহাতে ধরে এক ঢোক পান 
করে পাশের লোককে দিল__-এভাবেই প্রত্যেকের কাছেই পানপাত্রটা 
ঘুরতে থাকল। ক্রনে চোখে নেশা লেগে যেতেই ঘন হয়ে থোলি 
কপালের দিকে লাফিয়ে ওঠার মতো এক আশ্চর্ বরণে নাচ নাচতে: 
'তারা শুরু করে দিলে । ওদের এই নাচ আনি বিয়ার খেতে খেতে 
আর মাংসে কামড লাগাতে দেখতে লাগলাম। আমায় ঘিরে 
কুককুরগুলো শুয়ে রইল। গরুর ডাক কাছেই কোথায় শোন! গেল, 
আর নৈশ শিকারে বেরিয়ে পড়া অসংখ্য সিংহের হুষ্কারও দূর থেকে 
ভেসে এল! সত্যিকারের এই দেশটাকে আমার আসল দেশ বলে 
মনে হল, আমার মনের মতে| মানুষ হোল এরাই । 


তার পরের কতকঞ্”লা দিন অগুনতি মাসাই ঘিরে ধরল আমাকে, 
তারা অত্যাচারী সিংহ মারার জন্য আমায় নিয়ে যেতে অএনক মাইল 
--পথ অতিক্রম করে তবে এসেছে । আমার উপর তাদের দাবি সাবাস্ত 
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করার জন্য নিজ নিজ জেলার সবটাতে সকলেই যুত্তি, দেখাতে 
লাগল। একজন বললে কোন গাছেও ততো সংখ্যক পাতা নেই যতো 
আছে তাদের দেশে সিংহের সংখ্যা । অপর একজন বললে, অসখ্য 
সিংহের দেখা পাওয়া যাবে প্রতি মুহূর্তেই তাদের উপত্যকায় চলতে 
গেলে । যেখানেই আমি যাই না কেন, নিশ্চয় আমার সিংহের কোন 
অভাব যে হবে না একথা ওদের কথা শুনে বুঝতে পারলাম। 


প্রথমে আমি গেলাম কুকুরদের নিয়ে পাশের গ্রামে । আগের 
সপ্তাহে বা সাত দিন আগে সিংহের খঞ্সরে পড়ে অনেক গরু মার! 
পড়েছে, আর খুব বেশী রকমের চোট পেয়েছে একটা! বুড়ে।। বল্পমধারী 
একদল জোয়ান বোদা চপল অনার সঙ্গী হযে, কারণ তখনও 
তাদের ধারণা ছিল যে সিংহ-শিকার কেবলমাত্র বন্দুক ছাড়া আর কোন 
অস্্ নিয়ে না গেলে অনর্থক জীবনটাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দেওয়া 
দেখায়। 

শেষ হত্যাকাণ্ডট1 হয়েছিল যেখানে, গ্রামে পৌছে সেখানে গেলাম 
ওর! আমায় ভূক্তাবশিষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলো; আর 
সামান্য কিছু মাংস সিংহ, শকুন হায়েনার হাত থেকে বেঁচে গেছিল। 
লক্ষ্য করলাম অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যে, সিংহ গৃহপালিত পশুকে হত্যা 
করে বন্যপশুকে সেভাবে হত্যা করে ঠিক সেভাবেই । আগে লাফিয়ে 
তার ঘাড়ের ওপর পড়ে গিয়ে সামনের ছুই থাবা দিয়ে তার মাথাটা! এক 
মোচড়ে পেছন দিকে ফিরিয়ে দেয়। ঘাড় ভেঙ্গে সে সঙ্গে সঙ্গে 
মৃত্যমুখে পতিত হয়। রক্ত সেই ভাঙা জায়গাটায় এসে জমে আর 
সিংহ সেইখানে কামড়িয়ে সিংহ জন্তটার রক্ত চেটে খায়। 

আমি বুঝলাম, পর্যাপ্ত পরিমাণে মাংস মৃতদেহের শরীরে না থাকায়, 
তা সিহকে আকধণ করে কাছে আসবে না। তাই সঙ্গে করে 
মোরান আর কুকুরগুলোকে নিয়ে সিংহের ছাপ অন্ুলরণ করে এগোতে 
লাগল'ম। চারদিকে সিংহের ছাপ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এগোনো 
একপ্রকার অসম্ভব কেন নির্দি্ই ছাপ ধরে ধরে। এদিকে খালি 
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গোল হয়ে ঘোরাই মার হবে, যদি না কোন নির্দিষ্ট ছাপ ধুর 
না এগোই ! আমরা এগোতে লাগলাম সবচেয়ে তাজা ছাপ 
লক্ষ্য করে, যদিও তা কতদিনের বাসি তা বলা অসম্ভব। বাতাস 
কোন ঝেপের ভেতর না প্রবেশ করার ফলে এমন ঝোপের ভেতর 
পায়ের দাগও খুব তাজা বলে মনে হয় অনেক সময়। অনেক 
দিনের ফেলে যাওয়া পায়ের দাগের ওপরে অপেক্ষাকৃত কোন ছোট 
জানোয়ারের নতুন পায়ের দাগ পড়েছে এমন প্রায়ই ঘটে থাকতে দেখা 
যায়। এবিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সিংহের বিষ্ঠা ধরে অনুসরণ 
করাই হোল একমাত্র উপায়। সহজেই যে নিভূিভাবে পথ চিনতে 
পারে, সে সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ঠা থেকে বলে দিতে পারে, যে সিংহ সে পথ 
দিয়ে কতকাল আগে চলাফেরা করেছে । 


মোরাণর! খুব পটু ছাপ ধরে পথ চলার ব্যাপারে । ঝোপের ছোট 
ছোট ডাল তুলে তারা প্রায়ই আমার অদেখা চিহ্ুগুলি সম্পর্কে 
আমাকে অবহিত করাতে লাগল। এক পা এক পা করে ঠিক 
প'য়ের ছাপ ধরে ওরা যে এগোয় তা নয়, ওরা এগোয় দশ-পনেবো 
ফুট ব্যবধান ধরে পড়ে থাক! ছাপগুলো অনুসরণ করে করে । তারা 
সিংহের চলাফেরা সম্পর্কে এতোই অভিজ্ঞ যে তার! মোটামুটি একটা 
ধারণা করতে পারে কোথায় সে গেছে। কোন গন্ধ অনুসরণ করে 
এগোতে এগোতে কুকুরের দল যেমন হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেললে 
যতক্ষণ না আবার হারাণোর গন্ধ খু'জে পায় ততক্ষণ নিকটবর্তী স্থানে 
বালির ওপর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে করতে এগোতে থাকে__এই 
জোয়ানরাও সিংহের চলাফেরা আন্দাজ করে এগোতে এগোতে কখনো 
যদি দিকভ্রান্ত হয়, তাঁর উলে পড়ে তখনই চারদিকে তাকাতে 
থাকে। 


এভাবে "চিহ্ন ধরে ধরে বেশ কয়েক ঘণ্টা অগ্রসর হবার পর আমরা 
এসে পৌছলাম একটা ছোটখাট ঝোপের পাশে । এই ঝোপের ঘনত্ব 
অত্ন্ত বেশী রকমের, শিকারীর পক্ষে বিপজ্জনক । যদিও সিংহগুলোকে 
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মারা দরকার নয়তো তারা অবশ্যই গরু মোষও মারবে, আবার 
রাখালদেরও হত্য। করবে হয়তো-__তবুও এই ঝোপের ভেতরে ঢোকা 
অনভ্ভব। কুঁকুরদের শক্তির পরিচয় দেবার এই হোল সুযোগ ৷ ওদের 
এ ঝে।পের ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম । 


ঝেপের বাইরে আমরা মাসাইদের নিয়ে অপেক্ষা করে রইলাম । 
বর্শার ফলা সামনের দিকে মাটিতে গেঁথে মোরানরা দাড়িবে রইল 
তাদের ঢালের ওপর ভর করে, আর আক্রমণের প্রতীক্ষায় আমি 
রাইফেল বাগিয়ে ধরলাম । 

ঝোপ থেকে কুকুরগুলো ভীষণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে বেরিয়ে 
এল। তার! বাইরে বেরিয়ে এসে গোল করে দাড়াল, এয়ারডোন আর 
কলিছুটো৷ ছিল ভীষণ দুঃসাহসী তার! সিংহদের ঝেপের ভেতর থেকে 
বার করে আনার চেষ্টায় রইল। 


আগে থেকে কোন ইঙ্গিতমাত্র না করে হঠাৎ আচম্কা ঝোপ 
থেকে বেরিয়ে একটা সিংহ কুকুর-গুলোর দিকে ধেয়ে এল। 
কুকুরগুলোও সিংহের জন্য তাাতাি পথ করে দিল, সিংহ তবুও কিন্তু 
একটা কুকুরকে নাগালের মধ্যে পেয়ে তাকে মাটিতে পেড়ে ফেলল 
থাবার প্রচণ্ড আঘাতে । ব্যাপারটা এতো! তাড়া তাড়ি ঘটে গেল যে, 
কুকুরটাকে শুধু মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেল। বাকি কুকুরগুলো 
সিংহের দিকে সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে গেল, আর পেছন থেকে ঘেউ ঘেউ শুরু 
করস, সিংহট1 যাতে আহত কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে তাদের দিকে 
আদৃষ্ঠ হয়। দক্ষ বক্সিং লড়িয়ের মতো সিংহটা ফিরে বিদ্যুতের বেগে 
তাদের দিকে চাইলে বায়ে থাবা চালাতে লাগল । আমি তখন গুলি 
ছু'ঙলাম; আমার গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহটা অনেকট! লাফিয়ে 
উঠল। এবং সে মুহুর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ল, কুকুরের পাল ঝশপিয়ে 
তার ওপর এসে পড়ল। আচম্কা খানিকটা দূর থেকে আর একটা 
সিংহকে বেরিয়ে আসতে দেখ! গেল, যখন কুকুরঙলোকে আমি ডেকে 
ফিরিয়ে নিতে উদ্ভত হযেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বল্পম উচু করে ধরে 
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মাসাইর| ওদের ভাষায় প্র5গড চীৎকার করতে করতে তাকে আক্রমণ 
করল। সিংহট। কুড়ি ফুটের মতে। এক-একট। লাফে ছুটে চন্সল 
প্রস্তরের ওপর দিয়ে, পেছন পেছন ছুটে চলল মাসাই শিকারীরা আর 
কুকুরলো ৷ সিংহট! কিছুদূর এগিয়েছিল মাত্র, কিন্তু শেষ পর্যস্ত 
কুকুরদের হাতে বন্দী হোল সে। পেছনে পড়ে আমি হাপাচ্ছিলাম, 
যখন আমি সেখানে উপস্থিত হলাম, লক্ষ্য করলাম, বৃত্তাকারে দাড়ানো 
কুকুরগুপোর মাঝে সিংহটা বন্দী । বল্পম বাগিয়ে মাসাইরাও গোল হয়ে 
ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আমছে। 

চীৎকার করে নিরবোধগুলোকে নিষেধ করলান, ইতগ্ততঃ করতে 
লাগল তারা তবু, আর কুকুর গুলোর গায়ে যাতে গুলি না লাগে এরকম 
সতর্ক হয়ে রাইফে টা তুলে নিলাম । হঠাৎ সিংহটা আমায় দেখেই 
আক্রমণ করে বসল, সে কুকুরগুলোর ওপর দিয়েই তীরবেগে এগিয়ে 
এল আমার দিকে । যতক্ষণ না সে কুকুরগুলোর কাছ থেকে সবে 
আসছে ততক্ষণ অপেক্ষা করলাম, তারপর গুলি করলাম। 


সিংহটার গায়ে প্রথম গুলিটা বিদ্ধ হতে মাটিতে পড়ে ধুলোকাদা 
মাখতে লাগল আর ছটফট করতে লাগল, কিন্ধু কিছুক্ষণ পবেই সে 
উঠে স্থির হয়ে দাড়িয়ে রইল-_গুলি করার পক্ষে তখন আর কোনই 
অন্নুবিধা রইল না। দ্বিতীয় গুলিটা সিংহটার বুকে লাগতেই সঙ্গে 
সঙ্গে মরে গেল সেটা। 

কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি পঞ্চাশটারও বেশী সিংহ শিকার করলাম 
কৃকুরগুলোর সাহায্য নিয়ে। ইদানীং কুকুরগুলো কয়েকটা সঙ্গীকে মারা 
পড়তে দেখে অনেকট। সাবধান হয়ে পড়েছিল, খুব সতর্ক হয়ে এড়িয়ে 
যেত সিংহের সামনে । পিংহকে কখনো কোন কুকুরকে কামড়াতে 
দেখিনি। বিরক্ত হয়ে কুকুরগচলোকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত দ্রেত ভাবে 
থাবা চালনা করে সে, কামড়াবার পক্ষে উপযুক্ত বলে কুকুরগুলোকে 
সে যেন ভাবতেই পারে না। যখন কোন কুকুর সঙ্গীকে সিংহের খপ্পর 
থেকে বাচাবার জন্য সচেষ্ট হয় তখন সে সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
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তার চামড়া না ধরে আকড়ে ধরে তার কেশর, কারণ কেশর চামড়ার 
চেয়ে ধরে থাকা সহজ । কিন্তু ঝোপের মধ্যে সিংহেরই অনেক বেশী 
স্থবিধে, ফলে আমাকে সাবধান হতে হোল শেষপর্যন্ত অনেক বেশি 
কুকুরকে মারা যেতে দেখে । খালি যখন সিংহের অত্যাচারের মাত্র 
বেড়ে যাওয়ার সংবাদ আসবে যখন তখন ওদের ব্যবহার করব বলে 
মনস্থির করলাম। ওদের অন্যসময় তাবুতে রেখে একাই যথাসাধ্য 
সিংহ শিকার করতাম। 


একা শিকার করতে বেরিয়ে একদিন স্ধ্যাবেলা তরাইয়ের ঝোপ- 
জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে গেল। আগের পথ ধরে ধরে চেষ্টা করছি 
তাবুর দিকে ফিরে আসতে, কিন্তু রাত্রি নেমে এল তাবুতে পৌছবার 
আগেই, পথ চিনে আমার পক্ষে ফেরা অস্ত হয়ে পড়ল না। একট! 
বছ়ের আশঙ্কা বিকেন থেকেই করা যাস্চিল, সেই ঝড় এঙক্ষাণে দূরের 
শৈলশিরার ওপর নেনে এল। বিছ্ুতের আলোয় পথ চিনে চলা 
কিছুক্ষণের জন্া সম্ভব হোল কারণ, পাহাড়গ্লো থেকে যেখানে ঝড় 
বইচ্ছে সেখানকার দূবন্ধ সম্পর্কে আমার মোটামুটি একট! ধারণা ছিল। 
ঝচর প্রচণ্ডততা যখন প্রায় মধ্যরাত্রিতে স্তিমিত হয়ে এল তখন সেই 
অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে শুরু করলাম। 
কিছুক্ষণ বাদে গোরুর গলার ঘণ্টার শব্দ গোয়াল ঘর থেকে আমার 
ক'নে এসে বাজল, সে শব্দ বড় মধুর বোধ হল। চলতে চলতে আর 
সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করতে করতে সেই শব্দ মন্গসরণ করে এগোতে 
লাগলাম। আমার চীৎকারের উত্তর এল একটু পরেই । একটা আলো 
চোখে পড়তে সেই আলোয় মাসাইদের গোবর-লেপা৷ একটা কুটির চোখে 
পড়ল, অ'র যথারীতি কাটা ঝে।পে ঘেরা একটা গোয়াল ভার পাশেই 
রয়েছে। তাছ্রান্তাড়ি আমায় মাসাই-দম্পতি ঘরে নিয়ে গিয়ে আগুন 
জ্ঞালাল। পুরুষর্ট জোয়ান নয়, কারণ তার বয়স চল্লিশের বেশী; 
স্তরাং মালাইদের হিসাবে তাদের বৃদ্ধ অবস্থা । শেষপর্ধন্থ সিংহের 
মুখে একদিন তাকে ফেলে দেওয়া হবে। 


৩ 


সে সিংহ-শিকারী হিসাবে আমার নাম শুনেছে, সে ব্যগ্র হয়ে 
আমার সম্বন্ধে আমার বন্দুক ও সেই বন্দুক দিয়ে আমার হাতে কত জন্ত 
মারা পড়েছে তা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানতে লাগল । ওই বৃন্ধ 
লোকটির নাম কিরাকাজ'নো । ওর বাবা অনেক বছর আগে গণ্ডারের 
হাতে মারা গিয়েছিল, একটা বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক সেই থেকে ওর 
সমস্ত হিংস্র জন্তুর ওপর, তার জীবনের প্রধান কাজ হয়ে দীড়ায় তাদের 
মেরে ফেলা । সে বল্লপম দিয়ে সিংহ ও মহিষ শিকারের অবিশ্বাস্ 
কাহিনী সব শোনালো আমায় । অথচ মাসাইদের সত্যবাদিতা সম্পার্কে 
আমি বিশেষদূপে অবগত ছিলাম । বেশির ভাগ মাসাইদের মতো 
কিরাকাঙ্গানো তাদের গরু বা স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে গর্ব করে না, ওর 
একমাত্র আনন্দ হোল ঢাল আর বল্লম নিয়ে ঘন ঝোপে-ঝাড়ে হিংস্্ 
জন্তদের সঙ্গে লড়াই করা। সেও শিকার করতে আমার মতো 
ভালোবাসে । 


ওদের ভামা আমি এরই মধ্যে খানিকটা শিখে ফেলেছিলাম, সে 
আমার সঙ্গী হিসাবে আর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলার জন্য আমার সঙ্গে 
যেতে ইচ্ছুক কিনা, সেকথা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম । সঙ্গে সঙ্গে সে 
একটি কথাও না বলে উঠে পড়ল; তুলে নিয়ে তার ঢাল আর বল্পন কৈ 
জিজ্ঞাসা করল কখন যাত্রা শুরু হবে । 

ভবিষ্যতে কিরাকাঙ্গানো আমার ডানহাত হয়ে পড়েছিল, ঠিক যেন 
আমার রাইফেলের আর একটা নল। সম্পুর্ণ নির্ভীক অথচ পথপ্রদর্শক 
হিসাবে অপূর্ব এই লোকটার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, বড় 
একটা এরকম মানুষ চোখে পড়ে না। এমন কতবার হয়েছে যে, 
ধেয়ে আসা জন্তকে ছটো গুলি ছু'ড়েও থামাতে না পেয়ে দ্বিতীয় 
রাইফেলের জন্ত হাত বাড়িয়ে দেখি, কোথায় সঙ্গীটা পালিমে গেছে । 
কিরাকাঙ্গানো কিন্তু আমাকে কখনো এরকম বিপদের মুখে ফেলে 
পালায় নি। সেষে শুধু বিশ্বাসী তাই নয়, সে ঝোপ ঝ!ড়ের ব্যাপারেও 
খুব দক্ষ । ঠিক বুনো জানোয়ারের মতো সে চিন্তাও করতে পারত 
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তাই অনেক আগে থাকতেই সে প্রস্তুত থাকত জন্তুর আচার আচরণ 
অনুমান করে। শৈলশিরার মধ্যবত্তী নালা গুলোর ভেতরে যাতে 
পরিকল্পন! অনুযায়ী সুন্দরভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালনা সম্ভুব হয় 
সেজন্য কিরাকাঙ্গানোকে দলপতি করে আরও ছোট ছোট বল্পমধারীর 
দলে সকলকে ভাগ করে দিলাম। নিবিড় জঙ্গলে এইসব নালাগুলো 
করা, সিংহের! দিনের বেলায় এখানে এসে বিশ্রাম করে । আমি এর 
এক কোনে থাকতাম, আর ঢাল-বল্লম দিয়ে টেচাতে চেঁচাতে আর 
আন্ম'লন করতে করতে, সিংহদের ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তাড়া দিতেই 
তারা ছুটে যেত আমি যেখানে ছিলাম তার নীচ দিয়ে, আমি এদের 
দৃষ্টিও আ্রাণশক্তির আওতার বাইরে থাকতাম । অত্যন্ত কম সময়ের 
মধ্যে এইভাবে একবার আমি সাতট। সিংহকে হত্যা করি । একটার 
পর একট সিংহ যেমনি মরে ধেতে থাকে, মুখ তুলে ওপরের দিকে 
তাকাবার কথা ওর! ভাবেও না, খালি কোথায় থেকে যে গুলি আসছে 
তা দেখবার জন্য বাকিগুলো গর্জন করে পাক খেতে খেতে তেড়ে 
আসে। 


যঙ্ডোই কিরাকাঙ্জানো কাজের লোক হোক না কেন আমার 
আসায় একবার কিন্তু একট! খুব ভালো সিংহকে হারাতে হয়েছিল 
ওরই জন্য । এরকম হোল ঘটনা! । 

কোন গ্রামবাসীগন কতৃক সিংহের আক্রমণ থেকে তাদের 
গৃহপালিত পশুদের রক্ষাকল্পে আমার সাহায্য চাওয়া হলে আমি সেই 
গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে থাকল কিরাকাঙ্গানো। 

গ্রামে যখন উপস্থিত হলাম আমরা, তার আগেই সন্ধ্যার অন্ধকার 
নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে । আমি রখালদের মুখে সব কথা শুনে 
মনকে স্থির করলাম একটা জেত্রাকে মেরে টোপ হিসেবে সেটাকে কাজে 
লাগাব। জেত্রার খোজে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে অবশ্য 
কিরাকাঙ্গানো । একট পুরুষ জেত্রাকে আমি গুলি করলাম, তখন স্ুর্ধ 
অস্ত যাচ্ছে, কিন্তু তার শরীরের একেবারে পেছনদিকে গুলিট। গিয়ে 
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বিদ্ধ হোল । তার পেছন পেছন অগ্রপর হওয়া, অসম্ভব হয়ে 
দাড়াল, কারণ আলো তখন আবছা হয়ে এসেছে। তার চিহ্ন অনুসরণ 
করে পরদিন সকালে অগ্রসর হতে লাগলাম, আমার দৃড় ধারণা হোল 
যে শকুনের পালের চক্রকারে ওড়া দেখেই অনুমান করতে পারব যে 
মরা জেব্রটা কোথায় আছে। 

যখন আমর! যাচ্ছিলাম একটা ঝোপের পাশ দিবে » আচম্কা 
দাড়িয়ে পড়ে কিরাকাঙ্গানো ইঙ্গিত করল তার হাতের বল্পমটা 
দিয়ে। তার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে সেদিকে তাকিয়ে দেখি, একটা সিংহ 
লেব্রাটাকে আরাম করে খাবার জন্য একট! আকাশিয়! গাছের ছায়ায় 
তাকে মাস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যান্ছে। সিংহটার কেশর ছিল অপূর্ব 
সুন্দর । সিংহট। ভার পিঠে করে জেত্রাটাকে নিয়ে যেতে এক একবার 
দাড়িয়ে কুক্ধুরের মতো ইপাস্ছে আর বিশ্বাম নিস্ছে, তারপর তেমনি 
চলেছে আবার । আমি অবাক হয়ে গেলাম সিংহটার শক্তির পরিমান 
অনুমান করে, কারণ লেব্র'টার৪ ওক্গন প্রায় নয় থেকে দশমনের মতো 
ছিল। 

আকাসিয়। গাছ লক্ষ্য কবে ঝোপ কেটে এশাচ্ছি, আর এগিয়ে 
গিয়ে কিরাকাঙ্গানো সনচেয়ে সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে । সিংহটার 
কাছে এগিয়ে আমরা অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ঠায় দাড়িয়ে রইলাম । 
সিংহটা ছিল ভারী সুন্দর, শরীরের সামনের দিকট। ঘন কেশ্রের 
আড়ালে দেখাই যাচ্ছে না । যে সমস্ত সিংহ ঘন জঙ্গলে থাকে তাদের 
ঘাড়ে এমন কেশর প্রায় দেখাই যায় না, কারণ ঝোপে ঝাড়ের গায়ে 
তাদের কেশর আটকে গিয়ে প্রায়ই কেশর ছিড়ে যায়। আর একটু, 
শিংহটা এগিয়ে আসতেই লক্ষ্য করলাম, আমার পাশে দীড়িয়ে 
কিরাকাঙ্গানো অধৈর্ব হয়ে পড়েছে। 


আচমকা চিৎকার করে উঠে বল্লম বাগিয়ে সে পিংহটাকে সঙ্গে সঙ্গে 
তাড়া করল। অবাক চোখে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে 
বিরাট সিংহটা জেত্রাটাকে ফেলে পালিয়ে গেল। তার সঙ্গে 
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সনানে সনানে ছুটল কিরাকাঙ্গানোও_-আর প্রতি মুহুর্তেই বল্পমটা 
যেন ছু'ড়বে এইরকম একটা ভাব দেখাতে লাগল। কিন্তু সিংহের 
গতি তার গতিবেগের চেয়েও অনেকগুন বেশি, সে কিরাকাঙ্গানো 
থেকে অনেক গুন এগিয়ে গিয়ে ঝেপেব আড়ালে নিজের শরীরটাকে 
লুকিয়ে ফেলল । তাকে হঠাৎ অমন করে সিহটার দিকে এগিয়ে 
যাবার জঙ্য চিৎকার করতে সে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বলল, 
“সিংহট1 কি বড়! ওঃ । 


কুকুরগুলোর সাহায্যও এই সিংহ শিকারের সময় নিয়েছিল । যখন 
আহত হয়ে কোন সিংহ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে তখন তাদের খুজে 
বের করার জন্য কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিতাম। তা না হলে হায়নাদের 
মুখে পড়ার মত সে এক অতি বীভৎস ব্যাপারে পর্যবসিত হবে। 
সিংহগুলো এই মুর্দাফরাসদের অতি ঘৃণার চোখে দেখে, যদিও হায়ন। 
তার কাছে অপ্রিয় নয়, তবুও খাওয়ার সময় সিংহগচলো হায়নাগুলোকে 
সেখানে আদতে দেয় না। মানুষ যেমন খাবার ছুড়ে ছুড়ে তার পোষা 
কুকুরকে খাওয়ায় সিংহটাও তেমনি করে হায়নাকে মাংসের টকরো ছুড়ে 
ছুড়ে খেতে দেয়। হায়না কিন্তু সিংহের এই গবিত আচরণকে মনব 
সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না। এবং ঝুডে। হয়ে গিয়ে কিংবা আহত হয়ে 
যখন কোন সিংহ অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন সেই সময়কে তারা তাদের 
প্রতিশোধের স্বযোগ বলে মনে করে। শেষ পর্ধন্ত কোন সিংহেরই 
স্বাভাবিক মৃত্া আনে না, হায়নারাই তাদের মৃতু।দূত হয়ে আসে। 
আমার মনে হয়, অন্যকোন জন্তর মাংস অপেক্ষা হায়নাদের মাংসই 
সিংহের বেশী প্রিয় । 

করেকটা সিংহ একট! হম্রবেশ্য জঙ্গার মধ্যে বান করত, আমাকে 
বিশেষ ভাবে তাদের অত্যাচারের কথা মাসাইরাই জানাল। তিনটি 
বাচ্চ'কে নিয়ে একটা সিংহী এর মধ্যে বাস করত ; এই সিংহীর হাত 
থেকে তার গরু মোষকে রক্ষাকরার জন্য এক রাখাল তার হাতে 
ভীষণভাবে আহত হয়েছিল। এই সিংহের দল অনেক গরু মোষকে 
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হত্যা করেছিল। শোনার পর একে মারার জন্য মনে মনে দৃট 
প্রতিজ্ঞ হলাম--বিশেষকরে এ সিংহীটাকেই, কারণশুনতে পাচ্ছিলাম 
সেটা ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ঠিক করলাম তাকে টোপ ফেলে 
প্রলুব্ধ করে হত্যা করতে হবে কারণ এ জায়গায় যাওয়া অসম্ভব । 

টোপ ফেলে এই রিজার্ভে সিংহ মারার পরে বিপদও অনেক । 
মাসাই বৃদ্ধরা যখন মৃত্ামুখে পতিত হয়, তখন জঙ্গলে নিয়ে 
গিয়ে তাদের ফেলে দিয়ে আসা হয়, আর সেখানে তারা হায়নার হাতে 
মার! পড়ে__এটাই হোল মাসাই সমাজের নিয়ম । 


সিংহটাকে বার করে আনার জন্য এবার আমি একট] জন্তরকে 
মারলাম টোপ হিসাবে,_সেখান থেকে খানিকটা তফাতে,_যাতে 
সিংহের! বন্দুকের শব্দ না পায়। মৃত জন্তর শরীরটাকে গরুর গাড়ীতে 
করে সমস্ত জলাটার ওপর দিয়ে নিয়ে আসা হোল। অর্থাৎ যেখানেই 
থাকুক ওরা রক্তের দাগ ধরে ধবে ঠিক এসে হাজির হবে সিংহের] । 
মরা জন্তটাকে আকাশিয়৷ গাছের নীচে রেখে গাছটার ওপরে 
লোকজনদের দিয়ে একটা মাচ। তৈরী করা হোল। মাচানের বহুল 
ব্যাবহার হয় সিংহ শিকার কালে, এটা যদিও আমার বিশেষ পছন্দ 
নয়, মাটির ওপর একটা বোমা তৈরী করে সেখান থেকে গুলি ছোড়া 
আমার এর থেকে বেশী প্রিয় পদ্ধতি কারণ, উচু মাচানের উপর থেকে 
গুলি ছু*ডলে সাধারনতঃ তা শিকারের জন্তর উপর ন! লেগে তার উপর 
দিয়েই চলে যাবার মপেক্ষা রাখে । কিন্তু বোমার উপর নির্ভর করতে 
হল না সকারণ এখানে হাতির চলাফের অত্যন্ত বেশী রকমের ভুল করে 
কখন হয়ত তারা মাড়িয়েই চলে যাবে । অগত্য। তৈরী করতে হোল 
মাচান। এখানে নিজেকে সম্পুর্ণ নিরাপদ বলে মনে হোল-_কিন্ত 
মাত্র ছ'খণ্টাঅতিক্রম হওয়ার আগেই যে আমার এতে! চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়ে যাবে তা কে আর ভাবতে পেরেছিল! 


ব্যর্থ হোল আমার প্রথম রাতের প্রতীক্ষা । সিংহের আসেনি যে 
তা নয়, কিন্ত যেখানে বসেছিলাম তার ওপরের ডালে একটা পাখি 
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চেচিয়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটাল যে ভয় পেয়ে দিংহেরা' পালিয়ে 
গেল। পরদিন বাধ্য হয়ে তাদের মাচানে গিয়ে উঠলাম । 

যখন চারদিক অন্ধকার নেমে আসতে শুক করম্ন তখন 
অঝোরধারায় বৃষ্টি নামল। বুগ্টি জলে ভিজে গেল গোটা শরীরটা, 
তখন জল থেকে আগত মশার দল আমায় ঘিরে ভন ভন করতে 
লাগল। মশাও মারতে পারলাম ন! কারণ সেই সঙ্গে সিংহেরা পাছে 
ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। অবশ্য বৃষ্টি পড়ার জন্য একটা সুবিধাও 
হোল, বৃষ্টির গন্ধ সিংহের খানিকটা নিশ্চিন্ত হবার ভরসা পেল। তাদের 
শিকার করার শব্দ চারিদিকের আগাছায় প্রতিধবনিত হয়ে আমার কানে 
এসে প্রবেশ করল এবং রাত প্রায় তিনটের সময় তাদের খুবই কাছে 
এসে পড়ার লক্ষন টের পেলাম। আমার কানে তাদের শব্দটা লম্বা 
লম্বা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ প্রবেশ করল যেটা আফিকার অন্যান্য যে কোন 
শবের সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য স্থচিত করে। 


সমস্তক্ষন অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে শুয়ে থাকার,জন্য শরীরটা অবশ হয়ে 
আসছিল, ঠিকভাবে বাইফেলটাকে তুলে লক্ষ্য স্থির করতে গিয়ে 
যেই একটু নড়াচড়ার শর হোল অমনিই সিংহেরা সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে 
গেল। যে সিংহের পালাবার সময় পায়ে থপ থপ করে প্রচুর 
আওয়াজ হয়, সে কোন শব্দ না করে নিঃশবে শব্রুকে আক্রমণ করে। 
কাজেই কোন ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে হয়তো কান পেতে লক্ষ্য 
করছে বুঝালাম যে তারা বেশিদূর যায় নি। কোনও শব্দ না করে 
অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি । 

ভাগ্যের হাতে শিকারের নৈপুন্য নির্ভর করে। একটা পাখির 
টেচামেচিতে আগের রাত্রিতে একটা সুযোগ আমার নষ্ট হয়ে গেছিল, 
আজ আমার মাচানের কাছেই আর একটা হাইয়্যাকম ডাকতে শুরু 
করে দিল! কোনরকম ভয়ের কারণ থাকলে যে হাইয়্যাকম ডাকে না 
এট সিংহেবা জানত তাই সে ডাকে তারা নিশ্চিন্ত হোল। তার! 
আস্তে আস্তে টোপের কাছে এগিয়ে এলে, বার বার পেছন ফিরে 
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তাকাতে তাকাতে অত্যন্ত সাবধানে এগোতে শুরুকরায় আমি 
কিন্ত রাইফেনটাকে কাধে লাগিয়ে তেমনি নিঃসাড়ে ওগুড় হয়ে শুয়ে 
আছি, যাতে আমি একটুও নড়াচড়া না করে গুলি করতে পারি। 

ছুটোই ছিল পুরুৰ সিংহ। বন্দুকের নলের সঙ্গে টর্চটাকে 
লাগিয়ে গুলি ছু'ডলাম যে পিংহটা ডান দিকে আছে তার দিকে লক্ষ্য 
করে, কারণ রাইফেলটাকে বাঁকিয়ে নিয়ে কোন জায়গা বদল ন৷ 
করেই যে সম্ভবপর হবে অপর সিংহটাকে গুলিবিদ্ধ করার তা আমি 
জানি। গুলি খেয়ে সিংহটা পড়ে গেল; তার সঙ্গী তাকে লক্ষ্য করতে 
লাগল। সঙ্গের পিংহটাকেও গুলি করতেই সেও পড়ে গেল মাটিতে ; 
আশ্বস্ত হবার জন্য তার দিকে আর একট। গুলি ছু'্ডলাম। এতক্ষণেও 
কিন্ত সিংহীটার কোনও সন্ধান মেলেনি । 

হামাগুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে মাচান থেকে মাটিতে নেমে গাছের- 
নীচের একট] জায়গার সিংহছুটোকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাদের 
চামড়া যাতে হায়নারা এসে নষ্ট করে না দিতে পারে সেজন্ত-বর্ধাতি 
ঢাক দিয়ে দিলাম । - শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা অপেক্ষা যাতে 
পড়ে না যাই তার জন্য কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙ্গে বিশেষ ওজনের 
জন্য ঢেকে দ্রিলাম। আনার পারা দেহটা । এই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে 
পড়লাম। টোপট। খাওয়ার শব্দে ঘুমটা ভেডে গেল। সিংহীট! তার 
তিনটে বাচ্চাকে সঙ্গে করে এসেছে । যতটুকু সম্ভব ততোটুকুই কম শব্দ 
করে খুব সাবধানে রাইফেলটা তুলে নিয়ে গুলি ছু ড়লাম-তার মাথা 
ফু'ড়ে গুলিটা ভেতরে ঢুকে গেল। টোপটার ওপর সঙ্গে সঙ্গেই 
সিংহীট। পড়ে গেল আর তার তিনটে বাচ্চ। পালিয়ে গিয়ে কোথায় 
অন্ধকারে মিশে গেল। শেষ হোল আমার কাজ। মাচান থেকে 
নেমে অন্থান্ত মৃত সিংহগুলো যেখানে পড়েছিল সেখানে সিংহীটাকে 
ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলাম । 


যাতে সিংহটাকে ছুটে! হাতেই নিয়ে যেতে পারি সেজন্য নামিয়ে 
রাখলাম টর্চট1! মাটিতে । হঠাৎ অন্ধকারে একট আকৃতি আমার 
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চোখে পড়ল। একমৃহ্্তের জন্য মনে হোল হয়তো সেটা একটা সিংহীর 
বাচ্চা, কিন্ত পরক্ষণেই তার আকৃতি দেখে বুঝলাম যে বাচ্চার আকৃতি 
এতো বড়ো নয়। তার দিকে থেমে গিয়ে তাকিয়ে রইলাম । 
আমার সামনে একট। মন্তবড়ো সিংহ দাড়িয়ে_সেটা হয়তো একট 
আগে মেরে ফেলা সিংহাটার সঙ্গী | 


মাচানে আমার রাইফেলটা ফেলে এসেছি । কিছুট। সময় ছুজনে 
হুজনের যুখের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে রইলাম । ষাড়ের মতে। প্রকাণ্ড 
ছিল সিংহটা। নিস্পন্দ হয়ে রইল। 


সিংহটা মাত্র ১৫ফুটেব ব্যবধানে দাড়িয়ে আছে তার কালো মুখ 
আর লম্বা লম্বা কেশর নিয়ে । মনে হয়, যদি দৌড়োই তাহলেও সেও 
পিছন পিছন তাড়া করবে, রক্তমাংসের মানুষ হয়ে এ উত্তেজনা! আর 
সহ করতে ন! পেরে গাছটার দিকে দ্রুত ছুটে গেলাম । হাতের কাছে 
কোন ডালপালা! না থাকায় কাঠবেড়ালির মতো! তুঁড়ি মেরে তরতর 
করে গাছে উঠে পড়লাম। যখন মাচানে গিয়ে পৌছুলাম, তখন 
সারা শরীর আমার ঘামে ভিজে গেছে। আর একট হলে ভে, 
উত্তেঙগনায় রাইফেলটা ফেলেই দিচ্ছিলাম । নিচে টর্টটা ফেলে রেখে 
আসার জন্য কিছু চোখেই পড়ল না আমার । 


কিছুক্ষণ বাদে টোপের কাছে গিয়ে সিংহটার মাংস খাওয়ার 
আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ শব্দটার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত 
হয়ে মনে মনে আন্দাজ করে নিলাম সেটা কোথায় আছে। যথাসাধ্য 
লক্ষ্যস্থির করে এ অবস্থায়েই আমি গুলি ছুডলাম। গুলির শব? 
কমে যাবার পরও কোন শব্দই শুনতে পাওয়া গেল না। খুব আবছা 
ভাবে পিংহটাকে টোপের কাছে পড়ে থাকতে দেখলাম বলে মনে 
হোল । 

ভোর হতে যেটুকু বাকি ছিল সেই বাকি সময়টা মাচানের ওপরেই 
'সমি কাটালাম,__.আফিকার সমস্ত কালো-কেশর পিংহ-শিকারের__ 
লোকও আমাকে সে রাত্রে মাচান থেকে নামাতে পারত না। 
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সে রাত্রে ভয়ঙ্কর রকমের সব ন্বপ্প বার বার আমার ঘুমটাকে 
ভাড়িয়ে দিল। স্বপ্ন দেখলাম, আমার শিকার করা যে সমস্ত পশু 
গাছের নীচে পড়ে আছে, তারা টুকরো টুকরো করে আমায় খাচ্ছে। 
সকালের আলোয় আমি মাচান থেকে নেমে পড়ে পরীক্ষা করে দেখতে 
লাগলাম সিংহগুলোকে । যে সিংহটাকে সকলের শেষে গুলি করে 
হত্যা করেছি, সেটাই হোল এ অঞ্চলের সব সিংহ গুলোর মধ্যের একটা 
সেরা সিংহ কারণ, এর কেশরটার রঙ হোল অনেকটা বাদামী রঙের 
খুব সকালবেলা উঠে সিংহীর বাচ্চাদের .সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম 
আমি আর কিরাকাঙ্গনো। একগোছা শুকনো ঘাসের আড়ালে 
তাদের লুকিয়ে থাকতে দেখা গেল। সেগুলোকে দেখতে লোমওয়ালা 
টেডি ভাল্লুকের নতো । আমাদের দেখতে পেয়ে অত্যন্ত রেগে গিয়ে 
সে প্রতিতশোধ মানসে মুখে অদ্ভুত রকমের শব্দ করতে লাগল । তাদের 
সঙ্গে করে তাবুতে ফিরলাম । বাটীতে মুখ ডুবিয়ে ছুধ খাওয়াবার 
চেষ্টা করলাম। কিন্ত তারা স্তশ্তপানেই অভ্যস্ত, তাই ওভাবে মুখ 
ডুবিয়ে বাটি থেকে ছুধ খেতে তারা জানে নাঁ। তবে মুখ ডোবানোর 
সময় বাটির যে ছুধটৃকু তাদের নাকে লেগেগিয়েছিল, জিভ দিয়ে চেটে 
চেটে তার! সেই ছুধই খেতে লাগল ; মনে হোল, গরম গরম খেতে 
তাদের ভালোই লাগছে । কয়েকদিন ধরে এরকম করেই তারা খেতে 
লাগল। অবশেষে তারা মুখ ডুবিয়ে খেতে শিখল, আর খুব বশ 
মানল। 


তাদের আমাব ক্যাম্পখাটের পায়ায় বেঁধে রাখতাম । প্রায় সমস্ত 
রাত্রি ধরে বাচ্চাগ্ুলো পরস্পরের মধ্যে মারামারি, ঝগড়াঝাটি আর 
চীৎকার টেচামেচি করে আমায় জ্বালাতন করত। তাহলেও তার! 
কিন্ত নিম্পুহ বা জড় নয়। তারা সব সনয়েই যুদ্ধ করতে যেমন 
তেমনি খেলা করতেও ওভ্তাদ। একদিন দিনের বেলায় তারা ছাড়। 
পেয়ে আমার একমাত্র বালিশটার সঙ্গেই খুব যুদ্ধ করল। ফিবে এসে 
দেখি, সার! তাবুতে সাদ! পালকের তুফান বয়ে গেছে । আমার বন্ধুকে 
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অনেকদিন পরে আমি বাচ্চাগুলোকে দিয়ে দিই, তিনি স্থানীয় 
গরুমোষকে খাগ্ঠ হিসাবে ব্যবহার না করেও য।তে আরামে তাদের দিন 
চলে যায়, এরকম একটা জায়গায় তাদের ছেড়ে দেন । 


হামেশাই শুনতে পাই যে, আগুন দেখলে নাকি বুনে! জানোয়ারের 
ভীত হয়ে পড়ে__এবং এটাই তাদের স্বভাব । এই প্রচলিত মতবাদটা 
অনেক দিন ধরেই অব্যাহত গতিতে চলে আসছে; যার জন্য অনেকেই 
একে প্রতিষ্ঠিত সত্য বনে বিশ্বাস করেন। আমি নিজেও সেই বিশ্বাসই 
মনে মনে পোষণ করতাম, সেইজন্য সিংহ নিশ্চয়ই তাবুর আগুনের 
কাছে আসতে সাহস করবে না, এই ভেবে আশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু 
মাসাই রিজার্ভের এক রাত্রের অভিজ্ঞতা আমার সে ধারণাকে পাল্টে 
দিল। 


সেদিন বিকা'লবেলা একটা জেবত্রাকে টোপ হিসেবে মেরে বলদদের 
দিয়ে সেটাকে তাবুতে টেনে নিযে এলাম। ২৪ ঘন্টা ধরে পচিয়ে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তবেই তাদের আমি টোপ হিদাবে ব্যবহার করি, 
আমার দৃঢ় ধারণ! ছিল যে আগুনের এত কাছে আসতে কোন জন্তই 
সাহস করবে না তাই সেই মরা জেত্রাটাকে তাবুর আগুণের কাছে 
ফেলে রাখবার জন্য লোকজনদের আদেশ শিলাম। 


কুকুর আর বলদ গুলোকে নিয়ে কিরাকাঙ্গানো রাত কাটাতে 
পাশের একট! গ্রামে গিয়েছিল । সম্ভবত এই সব জন্তদের আমি কখনো 
তাবুতে রাখতাম নাঃ কারণ, তাবুর আশেপাশে অপেক্ষমান সিংহ 
বা চিতাবাঘ গন্ধ পেয়ে ভীত হয়ে এসব জন্ত ছুটে পালাতে চেষ্টা 
করে। কিন্ত তারা গ্রামে থাকলে সে আশঙ্ক। থাকে না। আমাদের 
ছুটে কুকুর এ ভাবেই চিতার কবলে পড়েছিল। কুকুর হোল চিতার 
প্রিয় খাগ্, তাই সে সর্ধদাই প্রস্তুত, কুকুরের পেছন পেছন অনেক 
দূর পর্যন্ত ধাওয়া করতো । 


কিরাকাঙ্গানো চলে যাবার পর আগুনের কাছে কম্বলমুড়ি দিয়ে 
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কুলিরা শুয়ে পড়ল, আর পাইপ টানতে টানতে ভেতরে বসে আমি 
আগুনের দিকে দৃষ্টিটাকে নিবদ্ধ করলাম। 


বহুদুরে আমার কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র লাগয়ের উত্তর অঞ্চলে 
আমার কল্পন। তখন যেখানে বিচরণ করছে । 


যখন সচেতন হলাম, তখন আমার সামনে নট! সিংহের মুখ দেখতে 
পেলাম। ছায়াচ্ছন্ন স্থান পরিত্যাগ করে তারা আমার মুখোমুখি 
হয়েছে। সাহস হোলনা নড়াচড়া করতে । আমার ঘরে বন্ধুকটা 
ফেলে এসেছি, সেখানে একটা ডিজ লখনও জ্বলছে । অত্যন্ত সাবধান 
হয়ে সিংহেরাও আমাকে লক্ষা করছে। খানিকক্ষণ বাদে তারা ঘুমন্ত 
কুলিদের স্থান পরিত'গ করে তারা মৃহ জেব্রাটার কাছে চলে গেল, 
যেটাকে তাবুর আগুনের পাশে রাখা হয়েছিল। তারপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ল সবেগে মরা জেত্রাটার ওপর | যেন সামান্য কাগজের মতো শক্ত 
সেই জেব্রাটার চামড়া ছি'ড়ে তারা অতি সহজেই তার শরীর থেকে 
বড় বড় মাংসের টুকরো খুবলে নিতে লাগল । 

চেয়ার ছেড়ে খুব সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলাম 
আমার ঘরের দিকে,_ প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে 
আমার সমস্ত শরীরে একটা কাপুনি জাগছে। সিংহগুলো খাওয়া বন্ধ 
করে আমার দিকে জসন্ত দৃষ্টিতে তাকালো । বড় বড় সিংহগুলোর কাছে 
নিজেই নিতান্তই তুচ্ছ বলে মনে হোল। ইচ্ছে করলেই ছুটো লাফ 
দিয়ে ওরা আমায় ধরে ফেলতে পারে । কুলিরা ওদের থেকে কয়েক 
ফুট মাত্র ব্যবধানে অসাড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। এক ছুটে তাবুতে চলে 
যাবার ইস্ছে হোল, কিন্তু পাছে নড়া চড়ার শব্ধ পেয়ে সিংহেরা আক্রমণ 
করে তাই সাহস হোল না। তাই সিংহরা যতক্ষণ না আবার খাওয়া 
শুর করে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর আস্তে আস্তে 
আমার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে ঢুকেই রাইফেগটা 
তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম হাতে-গাণ্ডা রাইফেলটাকে তারা কখনও 
আমার কাছে এতো আকাঙ্খিত বলে মনে হয় নি। 


৩৪ 


এরপর আবার একটা নতুন বিপদ । আমার গুলিরশব্দে চমকে 
লাফিয়ে উঠে কুলির দল আমার আর সিংহের মাঝখানে দীড়িয়ে পড়বে 
যে। সিংহের তাতে খেতে গিয়ে তার গায়ে বাঁধা শেকলটায় খুব 
জোর শব্দ হোল, কারণ এ শেকলট। দিয়ে বেঁধে জেব্রাটাকে তাবুতে 
আনা হয়েছিল, তারপর আর সেটাকে কেউ খোলেই নি। ভাবনা 
হোল, পাছে এই শবে কুলিদের ঘৃম ভেঙ্গে যায়,_কারণ, হঠাৎ জেগে 
উঠে সামনে সিংহদের দেখে কুলির দল ভীষণভাবে ভীত হয়ে কি যে 
করবে তা বলাই যায় না। একদল সিংহের সামনে একদল ভীত 
কুলির দৃণ্য এই ধরণের কল্পনা মোটেই প্রীতিকর নয়। 


শেষপর্ধ্যন্ত ভাগের হাতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে গুলি করব-_ এরকমই 
সিদ্ধান্ত করলাম । যে সিংহটা সবথেকে বড় তাকে লক্ষ্য করে সঠিক 
গুলি করলাম,_-গুণিবিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহট। মাটিতে পড়ে 
গেল। অন্ত সিংহগুলো গুলির আওয়াজে একট পিছিয়ে গেল বটে, 
কিন্ত তারপর ক্লেব্রাটার ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। এদিকে কুলিরা 
যেভাবে অসাড়ে ঘুমোস্ছে-তাতে মুহর্তের জন্য গরা মরেই গেছে বলে 
মনে হোল । 


সিংহের দলে নিভূল ভাবে গুলি কর! শুরু করলাম, রাইফেল 
্োড়ার সচ্গে সঙ্গে পেছন দিকের হাওয়া ছিটকে এসে ডিজ ল্নটাকে 
নিভিয়ে দিল। মারা গেল চারটে সিংহ, _গুলিটা শেষ সিংহটার 
বুকের একট নীচে বিদ্ধ হয়েছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠেছিল ; 
তারপর থপ থপ করে স্প্রি-দেওয়া পুতুলের মতো লাফাতে শুরু 
করে দিল। তাকে আর একটা গুলি খরচ! করে নিষ্কৃতি দিলাম বাকি 
সিংহগুলো সঙ্গে সঙ্গে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে দাড়াল। 
একই এগিয়ে গিয়ে নিশানা ঠিক রেখে একটা বড় সিংহীকে গুলি 
করলাম। গুলি লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে সিংহীটা মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের 
মধ্যে মিশে গেল আর তাব পিছু নিল বাকি সিংহেরা । 

কিন্ত কুলিদের ঘুম এন কাগুতেও ভাঙল না, আশ্চর্ধ, সিংহের 
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হুঙ্কার কিংবা রাইফেলের শব্দ কিছুতেই তাদের নিদ্রার পক্ষে বাধা হয়ে 
উঠল না। এমন আশ্চর্য ব্যাপার আমি কখনে! দেখি না যদিও আগে 
ওদের এই অন্ত ঘুমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। 


আগুনটাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়ে ওদের একজনের পায়ে ধাকা 
দিতে একজনের নিদ্র।ভঙ্গ ঘটল। হাত-পা ছড়িয়ে প্রথমে সে উঠে 
বসেই কয়েক ফুট মাত্র তফাতে পড়ে থাকা সিংহগুলোকে দেখেই 
প্রচণ্ড ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল, তারপরই এক লাফ দিল, আর চীৎকার 
করতে করতে উন্মন্তের মতো ছুটে চলল আমার ঘরের দিকে আর 
কিছু না জেনেই বাকি সকলে ঘুম ভেঙে তাকে অন্ুদরণ করল। 
তারা তাবুতে পৌছে প্রচণ্ড রকমের কাপতে লাগল। তারপর 
আমার মুখে সব ঘটন! শুনেই মুহুর্তের মধ্যে মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে 
পড়ল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম একথা ভেবে যে, অনিদ্রা রোগে 
কখনো তারা আক্রান্ত হবে না। 


কিরাকাঙ্গানেো পরদিন সকালে কুকুরগুলোকে নিয়ে ফিরে এলে 
তাদের নিয়ে তখুনি আহত সিংহীটার চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হলাম 
আমি। তাবুতে কুলিগুলো অশ্লীল ভাষায় গান গাইতে গাইতে 
পিংহদের চামড়া ছাড়িয়ে পেট থেকে, হৃতপিও্ড থেকে আর মৃত্রাশয় 
থেকে চবি বের করার কাজে ব্যস্ত হোল। এই সামান্য সময়ের 
বাবধানেই তাদের চবিটা পচতে শুরু করেছিল। সন্তান পুত্র হবে 
না কন্তা হবে অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে হবে তা ওই সিংহের চবির পরিমান 
দেখেই বোঝা যায় বলেই ওদের হয় ধারণা । যদি ছেলে হয় তাহলে 
একচামচ চবি খেতে হবে আর যদি মেয়ে হয় তাহলে খাবে আধ চামচ । 
ওদের সিংহের চামড়ার ওপর কোন আকর্ষণ নেই, যত আকর্ষণ হোল 
ওদের চবির | 

আমরা তাবু থেকে যখন একশত গজ দূরে তখন দেখতে পেলাম 
মাটিতে রক্তের দাগ। সিংহীট। মারাত্মক রকমের আহত হয়েছিল ; 
বহুবার তাকে চলতে চলতে বিশ্রাম নিতে হয়েছে, তার জন্য তার 
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সঙ্গীরাও অপেক্ষা করেছে। পাতলা! ঝোপের মধ্য দিয়ে সেই ছাপ 
ধরে ধরে এগোতে লাগলাম । এখানে প্রায় কুড়ি গজ পর্যন্ত দেখতে 
পাওয়া যায়, তাই শিকারের পক্ষে এ জায়গা হোল উপযুক্ত । অতান্য 
কৌতুহলী হয়ে এগোতে লাগলাম, এবার আহত সিংহীটার দেখা পাব 
বলে মনে হোল। এগোতে এগোতে শেষপধন্ত খুব ঘন একটা ঝোপেৰ 
কাছে এসে পড়লাম। জায়গাটা মোটেই ভালো নয়। 


ঝেপটার মধ্যে মৃত্যুর নিস্তব্ধ হা বিরাজমান। একটা পাখির ডাক 
পর্যন্ত শোন। যাচ্ছে না। স্পই বুঝতে পারলাম যে আহত 
সিংহীটা আমাদের খুব কাছেই রয়েছে,_ওপর দিক থেকে যে কোন 
সময়েই সে আক্রমন করতে পারে আমাদের । কুক্ুরগ্ুলো এদিকে 
রীতিমত চঞ্চন হয়ে পড়েছে, এয়ারডোন গুলো উত্তেজনায় স্থির হয়ে 
দাড়াতে পধ্যন্ত পারছে ন।। অবশেষে তাদের এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত 
করলাম। তারা সামনের ঝেপের মন্যে লাফাতে লাকাতে ঢোকবার 
মুহুর্তেই ভয়ঙ্কর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন সামনের ঝোপ থেকে ভেসে এল। 
আমার পাশ কাটিয়ে অবশিষ্ট কুকুরগুলোও সেই ঘন ঝেপের মধ্যে 
ঢুকল! সিংহের গভীর গর্জনও বিকৃত জওয়াজের সঙ্গে কুকুবের ঘেউ 
ঘেউ চিৎকার মিশ্রত লড়াইয়ের সেই পরিচিত শব্দ আমি শুনতে 
পাচ্ছি। 


ঘন ঝোপ ঠেলে আমি আর ক্ষিরাকাঙ্গানেো! সেদিকে অগ্রসর 
হলান। বার পা দূরত্বের পথ অতিক্রম করার আগেই আচম্কা একটা 
গোল গর্তের ভিতর লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে রক্তের দাগ, অবশ্য 
দাগগচলো শুকিয়ে গেছিল। পিংহীটা ষে তাহলে এবনে এসে বিশ্রাম 
করেছিল তা বুঝতে পারলাম। আমার সেই দুঃসাহসী এয়ারডোন 
কুকুরছুটে। তখনো চোখ মুখ ঘোলা! অবস্থায় গর্তের ধারে পড়েআছে। 
পসিংহীটাকে আক্রমনের মাধ্যমে তার সমস্ত আক্রোশটাকে নিজের ওপর 
টেনে নিয়েছে তার! । সেযাত্রা আমাকে আর কিরাকাঙ্গানোকে ওরাই 
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প্রাণে বাচিয়ে দিল, কারণ, সিংহীটা এমন নিপুনতার সঙ্গে আত্মগোপন 
করেছিল যে ঠিক সময়মতো সে আমাদের দৃষ্টিগোচর হোত না। 

ঝোপ ঝাড় ভেঙ্গে লড়াইয়ে ব্যস্ত বাকি গুলোর ছোটার শব্দও 
আমরা শুনতে পেলাম ।-__-থেমে পড়ে যখনই তারা প্রচণ্ড বেগে ঘেউ 
ঘেউ করছে তখনই রূখে দাড়ালেও সিংহীটা কোনঠাসা হয়ে পড়ছে । 
আমরা সেই, শর্মশুনে শুনে এগোতে লাগলাম। দেখলাম, ঝোপ 
থেকে ফাকা জায়গায় সিংহীটাকে কুকুরগচলো তাড়িয়ে নিয়ে আসছে; 
আমরা তার পশ্চাদান্ুসরণ করলাম। 

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দেহের প্রত্যেকটি মাংসপেশীকে কীপিয়ে 
অথচ শক্ত করে কেবলগাত্র দুটো আহ্ুলের সাহায্যে এ লম্বা বল্লমটাকে 
উচিয়ে তুলে ধরে মাসাইটা চলেছে। 


খোড়াতে খোড়াতে একটা কচি কুকুর আমার কাছে এল,__তার 
সমস্ত দেহট। ক্ষতবিক্ষত. রক্তাক্ত । যখন দেখলাম তাকে কিছুতেই 
বাঁচানো যাবে না, তখন এই অসহায় যন্ত্রণা থেকে একগুলিতে ত।কে 
মুক্ত করলাম। একগোচ্ছ। শুকনো থাসের মধ্য থেকে গুলির শব 
শুনেই একলাফে দিংহীটা আমাদের মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানের মধ্যে 
এসে পড়ন্দ, আর তার ডানদিকের ঝোপ থেকে ঠিক সেই সময়েই আর 
একটা! সিংহী বেরিয়ে এসে আমাদের ধাওয়া করল। 

ঘুদিক থেকে ছুটে? সিংহীই তখন প্রায় আমাদের একেবারে কাছে 
এসে পড়েছে--ভাববারও অবকাশ পেলাম না। মনে হোল, দ্বিতীয়টার 
বেলাই বেশী, তাই তাকেই লক্ষ্য করে আমি গুলি ছুড়লাম! তার 
বা দিকে চোখের আধ-ইঞ্চি ওপরে গিয়ে গুলিটা বিদ্ধ হোল। প্রথম 
সিংহীটার শরীরে ঠিক সেই মুহুর্তেই কিরাকাঙ্গানোর বল্পম এসে বিদ্ধ 
হোল। সিংহীটা ভীষণভাবে ফিরে দাড়ালো, চেষ্টা করল দাতে চেপে 
ধরে বল্পমের লাঠিটা বের করে নিতে । তার বেল্টেলর মধ্য থেকে 
ছুমুখো ছুরিটা বের করায় ব্যস্ত হোল কিরাকাঙ্গানো, কিন্তু আমার 
দ্বিতীয় গুলিট! বিদ্ধ হোল তার কাধে। 
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কোন কথা না বলে আমি আর কিরাকাঙ্গানো হাতে হাত রাখলাম। 
কোন না কোন শিংহের হাতে পড়ে আঞ্জ যে আমার নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখে পড়তে হোত এবং তা যে সম্ভব হয় নি কেবল ওর জন্য, এ সম্পকে 
আমি নিশ্চিত। আমি স্থানীয় যতগ্চলো শিকার দেখেছি নিঃসন্দেনে, 
তাদের মধ্যে বিপদে স্থ্িরমস্তিফষ অথচ সবচেয়ে সাহসী হোল 
কিরাকাঙ্গানো। 

মাসাই রিজার্ভে আমার সময়ের সীমা শেষ রেখায় উপনীত হতে 
চলেছে । সতরটা সিংহকে ইতিমধ্যেই আমি বধ করেছি, 
গ্রামবাসীদের তবুও দুর্দশার শেষ নেই । সিংহগুলোকে একেবারে শেষ 
করে ফেলার নির্দেশই ক্যাপ্টেন রিচি আমাকে দিয়েছিলেন, তাই রাত্রে 
একটা বোমার আড়ালে থেকে ওদের গুলি করে মারব বলে ঠিক 
করলাম । ব্যাপারটা বিশেষ বিপজ্জনক বটে, কিন্তু বিশেষ কাজের জন্যই 
আস! এই মাসাই রিজার্ভে, ঘোরার জন্য নয়। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
রাত্রে সিংহ শিকারে প্রবৃত্ত হলাম। যেখানে সিংহ থাকা সম্ভৰ সেরকম 
একটা! ঝে।পের পাশে একটা জেব্র'কে মেরে ফেলে সমস্ত ভূমির উপর 
দিয়ে তাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত টেনে এনে রাখা হোল, উদ্দেশ হোল 
অবশ্ঠ ওই মুণদেহটার গন্ধ ওই ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করানো । তাছাড়া 
এ জায়গায় রাত্রে চলাফেরা করার সময় পথ-চলতে অন্য সিংহেরাও এই 
জেব্রার চিহ্ন ধরে ধরে কুকুরের মতো! অনুসরণ করে টোপটার কাছে 
উপস্থিত হতে পারে । এভাবেও কিছু সিংহ পাওয়া অসম্ভব নয়। 

টোপের কাছে ঝোপঝাড় থেকে ডালপালা! এনে কুলিরা ঘোড়ার 
খুড়ের আকৃতি একটা বোমা বানাল। আমি আর কিরাকাঙ্গানো 
সেখানে রাত্রিযাপন করব এরকম ঠিক হোল। সিংক্কের পথে যাতে 
জেব্রাটাকে নিয়ে যাওয়া অসন্তপ হয়ে পড়ে সেরকম ভাবে 
জেব্রাটাকে বেঁধে দেওয়া হোল। অনেকবারই বোমার ভিতর নড়াচড়া 
করার দরুন সিংহ টোপ থেকে পালিয়ে গেছে। কি করে যে তারা 
জানতে পারে যে ভিতরে মানুষ আছে তা বুঝতে আমার অনেকদিন 
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সময় লেগেছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম তারা তারার আলোয় 
মানুষের ছায়ার নড়াচড়। দেখে মানুষের উপস্থিতিট। টের পেয়ে ষায় । 
তাই যাতে বনের মধ্যে কোন আলোই প্রবেশ করতে না পারে তাই 
কাটাঝেপ দিয়ে বোমার উপরটা৷ ঢেকে দেওয়া হল। 

সব কাজ শেষ হবারপর বোমায় আমরা দুজনে গিয়ে আশ্রয় 
নিলাম। ওকে একটা টর্চ নিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, ঠিক গুলি ছোড়ার 
সময় শিকারের ওপর কিভাবে আলে। ফেলতে হবে । সে মুগ্ধ হয়ে 
গেল ট্চট! হাতে পেয়ে । সে সেটাকে নিষে নাড়াচাড়া আর দোলাতে 
লাগল যে তাকে নিষেধ করতে হোল শেষপধ্যন্ত আমাকে । মাতে 
কোন অবস্থাতেই গুলির অভাবে বিপর্ষস্ত বোধ না করি সেজন্য কিছু 
গুলি পকেটে আর কিছু গুলি বেণ্টের ভরে গুলির থলেট। রাখলাম 
আমার সামনে, আর ছুটে রাইফেলে গুলি ভরে পাশে রাখলাম । 


অন্ধকার নামলে টোপটার কাছে কতকগুলো হায়না চোরের মতো 
উপস্থিত হোল, ছুটে। শিয়ালও ওদের পিছু পিছু এলো । শেয়াল ছুটো 
ক্ষুধার্ত চোখে হায়নার দিকে তাকিয়ে রইল আর কোথাও কোন 
বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা জানার জন্য একবার এগিয়ে আবার 
পেছিয়ে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগল । অবশেষে দৌড়ে এসে একটা 
হায়না বের হয়ে পড়া জেত্রাটার নাড়িভূড়িতে একটা কামড় বসিয়েই 
টেচাতে টেচাতে কিছুট। দূরে ছুটে পালাল । এবার বাকি সবাইকেই 
এগিয়ে আসতে দ্বেখা গেল। টোপটা ধরে তার! টানাটানি আরন্ত 
করে দিল। হঠাৎ তারপর তার! তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল, বিপুল 
বিক্রমে শিয়ালছুটো! এগিয়ে এ । ওরা যে সিংহের আগমন টের 
পেয়েছে তা বোঝা গেল । আমিও রাইফেলট। উচু করে ধরে প্রস্তুত । 
খানিকক্ষণ বাদেই বোম'র পিছন দিক থেকে একট] নীচু অথচ গাঢ় 
নিশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পেলাম। সিংহের নিঃশ্বাস ফেলার শব 
যে এটা-_-তা আমার বুঝতে ভূল হোল না। ঘুরে গিয়ে তার৷ 
আমানের ছেডে জেব্রটার ওপরে এসে পড়েছে । টর্চের আলো ফেলার 
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জন্য আমি কিরাকাঙ্গানোকে আস্তে আস্তে বললাম। কিন্তু তেমনি 
আস্তে আস্তে ওর মুখে “তাবাল্লো'_ অর্থাৎ 'দেরী করুন? শুনে আমি 
অবাক হলাম। তাকিয়ে দেখি ও ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে । দিনের 
বেলায় যে মানুষটা একটা] বল্পমমাত্র সঙ্গে করে সিংহের সামনে নির্ভয়ে 
ষুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই-ই রাতের অন্ধকারে বোমার মধ্য-__থেকে এভাবে 
শিকার করার নিতান্ত অপ্রস্ভত হয়ে পড়েছে । 


তার হাত থেকে টউ্টট। নিয়ে একটা মোচড় দিয়ে টোপের ওপর 
মখন আলো ফেললাম, তখন একটা চমতকার দৃশ্য আমার চোখে 
পড়ল। মাত্র কয়েক গজ ব্যবধানে আমাদের জেত্রাটাকে চাটছে 
কুড়িট। সিংহ-সিংহী, টোপটার পাশে কোনটা দাড়িয়ে থেকে, কোনটা 
বা শুয়ে পড়েই জেব্রটাকে লেহন করছে তাদের জিভ দিয়ে। সেই 
আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে একদৃষ্টে ছুট কালো'-কেশর ওয়াল। 
বিরাট সিংহ ।-__ছুঃসাহসী মনোভাব তাদের চোখে মুখে, তারা খাওয়া 
শুরু করেছিল বলে তাদের কেশরে মরা জেব্রাটার পেটের ময়লা! আর 
রক্ত । এখন কিরাকাঙ্গানো বেশ থর থর করে কাপতে শুরু করে 
দিয়েছে ভীষণ আতঙ্কে, যদিও গুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই বা তার এ 
ভয় কেটে যাবে তাজানি আমি । যাতে টোপের উপর আলোকপাতে 
কোন বাধা স্থষ্টি না হয় তার জন্য টটাকে একটা কাটাগাছের ছুটো 
ডালের মাঝমানে আটকে রাখলাম, তারপর রাইফেলটাকে ঝোপের 
একটা ফাকে গলিয়ে দিয়ে ছুটে! পুরুষ সিংহের মধ্যেকার বড়ো সিংহটাকে 
লক্ষ্য করে ছু'ড়লাম গুলি। সিংহদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একযোগে 
ভয়ঙ্কর রকমের চীৎকার শুরু হোল। গুলি করলাম বার বার ছুবার। 
রাইফেলে গুলি ভরার জন্য আর টর্চেব আলোর সীমানার বাইরে 
সিংহের চলে যাওয়াতে আমি নিরস্ত হলাম। কিরাকাঙ্গানোর 
হতচকিত ভাবখানা এর মধ্যেই কাটতে শুরু করেছে। তাকে 
চিবানোর জন্য খানিকট! তামাক দিলাম । তামাক খেতে মাসাইরা 
খুব ভালোবাসে । মনে হোল তামাকের ঝাঁঝে তার সচেতনতাবোধ 
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ক্রমশরই ফিরে আসছে, আর তাছাড়া কোন মাসাইদের পক্ষেই তিনটে 
মরা সিংহ দেখার স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব । ইতিমধ্যেই সিংহেরদল 
ফিরে আসছে আবার । টট। ধরে কিরাকাঙ্গানো প্রত্যেকটা সিংহের 
ওপর আলোকপাত করতে শুরু করে দিল। সে উত্তেজনার বশবির্তী 
হয়ে এতো দ্রুত আলো ফেলতে লাগল শিকারের উপর যে আলো করে 
লক্ষ্যস্থির করারও সময় পেলাম না। কিন্তু একটা করে সিংহ প্রতি 
গুলিতে মারা পড়তে লাগল। যদিও বাপারট। খুব নিষ্ঠুর সে 
সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না, তবুও প্রয়োজন ছিল এর। খালি 
পাশের মরা সিংহটাকে একবার শু'কে নিয়ে গুলির দিকে কোন ভ্রক্ষেপ 
ন করেই সিংহের শুরু করে দিয়েছে তাদের খাওয়া । 

ইতিমধ্যে দশটা সিংহ জেত্রাটাকে ঘিরে মারা পড়েছে । এককোন 
থেকে একটা চমংকার কালো কেশর সিংহ কোন মতলবে ছিল জানি 
না, চোরের মতো নিঃশবে এগিয়ে এলে! আমাদের বোমার কাছে। সে 
সেখানেই দাড়িয়েই রক্ত হিম করা কয়েকট। ভীষণ রকমের গর্জন করল, 
ষুত্তিক্কা যেন কম্পিত হোল সে গর্দনে। বাকি সিংহগুলো এই 
আচম্কা গর্জনে ভয় পেয়ে গেল, সবাই ধীরে ধীরে সে স্থান, 
পরিত্যাগ করল। তাদের পশ্চাদানুসবণ করল এ কালে কেশর 
সিংহট।। 


বনের মুদাফর!স হায়থা কর্তৃক সিংহের চামড়া নষ্ট হোক এট। 
আমার অভিপ্রায় নয়। সিংহের সবাই চলে গেছে জেনে যখন আমি 
সিদ্ধান্ত করলাম তখন টউ9ট। জ্বেলে রাখার জন্য আমি কিরাকাঙ্গানোকে 
আদেশ করলাম আর মরা সিংহগুলোর দেহটাকে টেনে টেনে আনলাম 
আমি। সমস্ত আতঙ্কের ভাব কেটে গিয়ে উৎসাহের ভাব জেগেছে 
মাসাইটার মনের মধ্যে। বোমা ছেড়ে যখন আমি প্রায় 
মরা সিংহগুলোর কাছে পৌছে গেছি তখন আচমকা! নিভে গেল 
আলোটা। 

কিরাকাঙ্গনোকে টেঁচিয়ে টটা জ্বালতে বলে কয়েক পা 
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আরও এগিয়ে গেলাম আমি । আচমক একটা সিংহের ওপর আমি 
হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। তখনও তার শরীর উত্তপ্ত। আমি 
শুনতে পেলাম একটা চাপা নিঃশ্বাসের আওয়াজ। সিংহটা তাহলে 
এখনও বেঁচে আছে! ছিটকে বেরিয়ে এসে একলাফে প্রাণপণে 
ছুটলাম বোমা লক্ষ্য করে, কম সময়েই সিংহটার মুহূর্তের মধ্যে আমার 
ওপর লাফিয়ে পড়ার আশঙ্কা করছিলাম। যা হোক, আমি, বোমায় 
প্রবেশ করেই বন্ধ করে দিলাম দরজাটা! টর্টটার বিভিন্ন টুকরো 
গুলোকে নিয়ে কিরাকাঙ্গানোকে বসে থাকতে দেখলাম। তার 
কৌতুহল উদ্বেক করেছিল এই আশ্চর্য জিনিসটা, তাই কিভাবে জ্বলে 
সেট] তাই জানতে সে খুলেছিল টর্টটাকে; আর এদিকে আহত সিংহের 
ওপরে অন্ধকারে ঠোকর খাচ্ছি আমি । 

খানিকটা ওকে তিরঙ্গার করতে ও মার্জনা ভিক্ষা করল । আবার 
ট্টটাকে ঠিক করে গুলি করে আহত সিংহটাকে একেবারে মেরে 
ফেললাম । বুধতে পারলাম অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোন 
পথ নেই। সে রাত্রে টোপের শেষে আবও ছুটো সিহের দল 
এসেছিল । 


সকালবেল। যে দৃশ্যট| দেখলাম, তা যেকোন লোকের পক্ষে 
অভাবিতপূর্ব। আমাদের সামনে আঠাবোটা সিংহের মৃতদেহ পড়ে 
আছে। মনে হোল রাবের হহোগোলের থেকে সকালের পরিবেশটা 
অদ্ভুত রকমের শান্ত। মরা সিংহগুলোর ওপরে কয়েকটা পোকার 
ওড়ার ভন ভন্‌ শব্দ ছচ্ভা, কোথাও কোন শব্দ নেই। আর কোন 
আহঙ সিংহকে আশে পাশে না দেখতে পেয়ে বোস! থেকে বার হয়ে 
এসে মরা সিংহগুলোর পাশে গিয়ে দাড়ালাম আমরা । বাধ্য হচ্ছি 
বলতে যে এই দৃশ্য দেখে অত্যন্ত কষ্ট হোল আনার মাসাইদের দুর্দশা 
কমাবার জন্য এদের মরণ যে নিশ্চিত তাও অবশ্য আমি জানি । যে 
স্থানের সিংহের সংখ্যাবৃদ্ধি অন্বাভাবিক কারণে ঘটেছে, অস্বাভাবিক 
উপায়েই তার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যতোই বেপরোয়া 
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কিংবা দল হোক ন| কেন মাসাইর! তার! নিজেরাই তাদের এ সমস্ার 
সমাধান করতে সক্ষম হয়ে এ এক প্রকারের অসম্ভব ব্যাপার। 

সরকার থেকে আজ বল্লম ধারী মাসাইদের সিংহ শিকার অপরাধ 
জনক, অথচ মার্সাই রিজার্ভে আমি যখন প্রথম আসি তখন কোন নীতি 
নিয়মের গণ্ভীর্বাধ। ছিল না। তাদের ঢাল বল্পম নিয়ে ডাকাতদের 
কবলে অনেক তরুণ মাপাইরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, এ লড়াই যারা 
দেখেছে তাদের সংখ্যাও আজ সীমিত। 





সিংহীর নাম এলসা--১ 


মিংহীর নাম এলসা 
জয় আ্যডামসন 


এলসা। 
€ সে এক সিংহ শাবক ) 

তাকে নিয়ে একদা ঝড় উঠেছিপ্প সার! পৃথিবীতে, সে অর্জন 
করেছিল অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা । কিন্ত বনের এক সিংহীকে ধিসি 
জনতার সামনে হাজির করলেন তাঁর পরিচয় তে! আগে জানতে হবে। 

তিনি হলেন জয় আযাডামসন। স্বামীর সঙ্গিনী হয়ে আফ্রিকার 
জঙ্গলে এসে ভালোবেসেফেলেন রহস্য রোমাঞ্চ কুহক আর 
তম্ময়তাকে । 

হঠাৎ দেখা পেয়ে যান ছোট সিংহ শিশুর । তার নাম দেন এলস৷ 
আর তাকে বড়ো করে তোলেন মায়ের দেহে । 

একদিকে বুনো জীবন অন্যদিকে ভালোবাসার টান, এ ছুয়ের 
আকর্ষণে দ্বিধাগ্রস্থ সিংহী এলসার আশ্চর্য সুন্দর কাহিনী নিয়ে জয় 
আযাডামসন রচনা করেন তিনটি অনবস্ গ্রন্থ বধ ফ্রি, প্িভিং জি, 
ফর এভার ফ্রি. | 

তার থেকে সের কাহিনীটি বেছে নেওয়া! হল। 


১০. 


সফারী । 
_ এই সফারীর দৌলতেই পেয়েছি এলসাকে, যাকে নিয়ে এই 
কাহিনীর সৃত্রপাত। 

সফারী করত আমার স্বামী জর্জ, সে ছিল উত্তর কেনিয়া অঞ্চলের 
সরকারী অরণ্যপ্রাণী সংরক্ষক । 

আফ্রিকা মহাদেশের এক বিশাল অংশ উত্তর কেনিয়া । 

কেনিয়া পরত হতে ইধিওপিয়ার সীমান্ত বরাবর বিশ হাজারেরও 
বেশি মাইল স্থান জুড়ে রয়েছে অগাধ অরণ্য রাশি । 

আফ্রিক। মহাদেশের কেনিয়ার উত্তর সীমাস্ত প্রদেশে তখন 
সভ্যতার ধ্বজা ওড়েনি। ভীনদেশী কেউ আসেনি এখানে বসবাস 
করতে । । পরম শাস্তিতে দেশীয় মানুষরা পিতৃপুরুষের এঁতিহ্া বজায় 
রেখে হাসি খুসিতে নির্ধারণ করছে আপন জীবিকা । 

এই প্রদেশের দক্ষিণ সীমান্তে আমরা বাস করছি বন্ধ 
বছর ধরে। . 

ছোট উপনগরীটি ত্রিশ জনের মত শ্বেতকায় সরকারী কর্মচারী 
নিয়ে গঠিত হয়েছে ইসিওলোর কাছে। 

বিরাট অরণ্যে বে-আইনী শিকার, হিংত্র বন্প্রাণীর অত্যাচার 
প্রভৃতি দেখাশোনার জন্য জর্জকে সব সময় এই বিশাল এলাকা 
জুড়ে টহল দিতে হত, সফারী তাকেই বলে । 

সবুজ শান্ত সেই প্রকৃতির রাজ্যে জর্জ যুখন এক বেরিয়ে পড়ত,, 
আমিও তার সঙ্গ নিতাম-*-ঘ্বরতাম, দেখতাম, গাছ চিনতাম, পাতা 
ফুল ছু'য়ে দেখতাম, অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম নাম না জান। 
পাখিদের দ্রিকে,.শুনতাম তাদের গান, তন্ময় হয়ে শুনতাম । আবার 
হিংস্র প্রাণীর গর্জনে তন্ময় তা ভেঙে.গিয়ে জড়িয়ে ধরভাম জর্জকে | এই 
ভাবে. এক ভালবাসার সাথে ভালবাসলাম অরণ্যফে, ভালবাসতে 
শিখলাম অরণ্যের প্রাণীদের । নিজেকে হারিয়ে ফেললাম তাদের 
সহজাত জীবনধারায় । ্‌ 


বন্ত প্রকৃতির অবাধ" লীলাভূমি এই সবুজ রাজ্যে জীবনের 
'ভিজ্ঞতা পেলা্ন প্রচুর । 
সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই আমার লেখনীর যাত্র! সুরু ৷ 
একদিন জর্জের কাছে খবর এল, ৰোরা উপজাতির একজন, এক 
মানুষ ধেকো। সিংহৈর কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে । জর্জকে সেই 
সিংহের একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। 
এই সিংহের ব্যবস্থা! করতে আমাদের উপনগরী ছেড়ে বোরা 
বসতীতে এসে ক্যাম্পা করতে হল। এই বোর! বসতি ইসিওলোর 
অনেক উত্তরে। 
জর্জ আরে! জানতে পারল মানুষ খেকো সিংহটা তার ছু-ছটো। 
প্রেয়সীকে নিয়ে কাছে পিঠের কোন এক পাহারের গুহাতে আশ্রয় 
নিয়েছে । 
উনিসশে। ছাগ্পানোর ফেব্রুয়ারীর প্রথমদিন । ভোরের আলো। 
ফুটতেই, চোখ খুলে গেল, ঘ্বম ভেঙে দেখি জর্জ পাশে নেই। 
ক্যাম্পে আমি একাফিনী । 'আর প্যাটি হাত প৷ ছড়িয়ে শুয়ে আছে। 
আমার পাশে একেবারে গা ঘেষে। 
প্যাটি ছবছর ছমাসের পাহার! হাই র্যাক্স । একদম বাচ্চা বয়স 
থেকে ও আমাদের কাছে । দেখতে একটি বড় ধরনের কাঠবিড়ালী 
বা! খরগোসের মত খানিকটা । আবার বাঘের মাসি একট। বিড়ালের 
মতও বল যায়। 
আমার কোলের কাছে চুপচাপ শুয়ে আছে, যেন এই কোলটা 
ওর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিধিদ্ব স্থান । 
ওকে নিয়েই ভাবছিলাম, এমন সময় গাড়ির আওয়াজ 
শুনতে পেলাম । কিন্তু জর্জ তো৷ এত তাড়াতাড়ি ফিরবে ন|। তবুও 
ক্যাম্পের ঝোলান ভারী দরজাট] ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এলাম, প্যাটি 


আমাদের ক্যাম্পের চার ধারটা বেশ শক্ত জমি । চারিদিকে 


৫ 


গ্রানাইট পাথরের খাঁজ বেরিয়ে আছে, তারই মাঝে মাঝে কিছু কিছু 
কাটা বোপ। সেই রকম একটা কাটাঝোপের আড়ালে আমাদের 
ল্যাণ্ডরোভারকে দেখতে পেলাম । 

ল্যাগতরোভারট। মুহর্তের মধ্যে আমাদের ক্যাম্পের সামনে 
দাড়াল। ওদিকে গাড়ি থেকে না নামতেই জর্জ চিৎকার করে 
আমায় ডেকে বলছে:***.তোমার জন্যে কী নিয়ে এলাম দেখ । 

কাছে এগিয়ে গেলাম. দেখলাম একটা সিংহের চামড়া । 
বিস্তারিত সবকিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই জর্জ আমায় গাড়ীর পেছন 
দিকে ইশার। করে কিছু দেখতে বলল । 

সে দিকে চেয়ে দেখি, আহা! কি সুন্দর এতটুকু তিন তিনটে 
সিংহ শিশু । গুড়িমেরে এওর কোলের মধ্যে মাথা! গুজে দেবার 
চেষ্টা করছে, যেন পৃথিবীকে মুখ দেখাতে কত লঙ্জী। । এখনো মনে 
হয় পৃথিবীর আলোর রঙ জানেনা, চোখ ফোটেনি। চোখের ওপর 
এখনো একটা নীল কুয়াশার পর্দা । 

চেষ্টা করছে হামাগুড়ি দিয়ে চলবাঁর কিন্তু পারছে না। 
তাদেরকে কোলে তুলে নিলাম । খুব ভাল লাগছিল । তুলতুলে 
শরীর যেন তিনটে ছোট ছোট রেশমের পুণ্টুলি । 

জর্জকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। তরু ও তখনই সকালের 
অভিযানটা বর্ণনা করল । খুব ভোরের দিকে মানুষ খেকে! সিংহ্বীটার 
সন্ধান পেয়ে কিছু লোক এসে জর্জ আর তার সঙ্গী কেন্কে ডেকে 
গিয়ে যায়। ূ 

যেখানে লিংহীটাকে দেখা গিয়েছিল সেখানে উপস্থিত হতেই দূর 
থেকে সিংহীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং সেটা হঠাৎ করে। 

সিংহীটা তখন এত কাছে গুলি ন! করে উপায় নেই। জর্জের 
ইচ্ছে ছিল না৷ গুলি করার । কিন্তু এদিকে ফিরে যাবার ও উপায় 
নেই, কাজেই জর্জের ইঙ্গিতে কেন সেই সিংহীটার উদ্দেশ্যে গুলি, 
চালায় । প্রথম গুলিতেই সিংহীটা চোট খেয়ে পিছে মোড় নেয়**" 


ঙ 


বাবার পথে ফেলে বায় রক্তের দাগ । সেই রূক্কের দাগ ধরে পাহাড় 
বেয়ে উঠতে থাকে । সামনে একটা ধিরাট সমতল পাথর, জর্জ 
তাতে উঠে গেল আশপাশটা ভাল ভাবে দেখার জন্য, কেন রইল 
পাথরটার নীচে । 

হঠাৎ গুলির আওয়াজ পেতে জর্জ ঘ্বুরে টাড়িয়ে দেখল, কেনু 
নীচের দিকে ঝুঁকে একট। গুলি ছু'ড়েছে, তারপর আবার একটা, 
চাপা ঘর ঘর গর্জনের সাথে সাথে সিংহীটাকে দেখা গেল কেনের 
দিকে সেই আহত অবস্থাতেই ছুটে আসতে । কেবৃ'তখন অসহায়, 
কেনন! তার রাইফেলে গুলি নেই। গুলি ষে ভরবে তারও উপায় 
নেই। 

জর্জ ও গুলি করতে পারছে না, কেন ন। সিংহীও কেন তখন 
একই সরলরেখায়। 

ভগবান মাথার উপরে, তাই সেই সময় একজন পাহারাদার 
নিজের সুবিধামত স্থান থেকে সিংহীটাকে গুলি করল । গুলি খেয়েই 
সিংহীট! একটু ধারে সরে যেতেই, জর্জ অস্তিম গুলি করে । সিংহীটাকে 
মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিল । 

জর্জ কাছে গিয়ে দেখল.সিংহীট। সগ্ প্রসব ছধের বাট গুলোতে 
তখন ভতি ছৃধ। কিছুদিন আগেই মনে হয় সে সন্তান প্রসব করেছে। 

জর্জের বুঝতে দেরি 'হল ন। কেন এই অরণ্য সমাজ । চোট 
খেয়েও পাণ্টা আক্রমণ করছিল । নিশ্চয়ই শেষ রক্ত বিন্বটুকু দিয়েও 
বাঁচাতে চাইছিল আদরের শোন। মনিদের। কিস্তহায়! প্রাণ 


জর্জের মন গভীর বেদনায় ভরে গেল, যদ্দি সে এট! আগে 
বুঝতো৷ ! তবে অভিযানটা একটু অন্য রকম ভাবে সাজাতে । 

যা হবার ত৷ হয়ে গেছে, এখন এ ছুধের বাচ্ছাগুলেকে খুজতে 
হবে, নিশ্চয় কাছে পিঠের কোন ফাটলে তার মায়ের আসায় 
সময় গুনছে। 


এদিক ওদিক খৃ'জতে খু'জতে সামান্য একটু পরেই একটা ফাটল 
থেকে বেশ ফোঁস ফোঁস গর্‌ গর শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল ওই 
শব সিংহ শিশুর । 

ফাটলের মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও হাত দিয়ে বাচ্ছাগুলো বার 
করা গেল না। 

অবশেষে গাছের একট! ডাল ভেঙে আকশির মত করে বাচ্ছা 
গুলোকে টেনে বার করা হল । তিনটে সিংহ শাবক। 

তারপর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসার সময় দেখলাম বড় ছুটে! 
মুখে ফেনা ভরিয়ে বেশ গজরাচ্ছে। কিন্তু ছোটটি নিবিকার। 

আমি বুঝলাম এবার এদের মানুষ করতে আমায় বেশ বেগ 
পেতে হবে । এদিকে প্যাটিকে নিয়েও চিন্তায় পড়লাম। এতদিন 
সব আদর যত্বু ওই পেতো এখন আরও তিনটে এসে জুটেছে | সেটা 
কি প্যাটি মেনে নেবে? 

কিস্ত আশ্চর্য প্যাটি কিন্তু ওদের অপচ্ছন্দ করল না, অনায়াসেই 
ওদের [তিনজনের ভিড়ে ঢুকে গেল। যেন ওর খেলার সাধী 
এসেছে। 

এক থেকে একবারে চার । 

আর এইদ্দিন থেকেই এই চারটে পশুর মায়ার বাঁধনে কেমন 
ভাবে জড়িয়ে পড়লাম নিজেই জানি না । 

ওদের চারজনের মধ্যে প্যাটিকে সবার বড় মনে হত। তা ছাড়া 
সত্যিই ত প্যাটি ওদের চেয়ে ছ-বছরের বড়। 

বাচ্চ। তিনটেকে কিছুতেই দুধ ধরাতে পারি নী। ছুটো৷ দিন এই 
ভাবে কেটে গেল। যত কায়দা করেই দুধ খাওয়াতে চাই, মুখ 
কিছুতেই খোলে না:*".**শুধু আপত্তি করছে ফৌোৎ*****-ফোৎ, মহা 


অবশ্য ছুধ খাওয়া তারা শিখল । তবে এক সঙ্গে বেশি খাবার 
ক্ষমতা ছিল ন1। দু-এক ঘন্টা অন্তর অস্তর মিষ্টি না দেওয়া গোলা 
ছুধ গরম করতে হত। সাফ স্ফ করতে হত রবারের নলগুলো। 

ওদের এখন মায়ের ছুধ খাওয়া অভ্যেস। সেই মায়ের ছুধের 
পরিপূরক কিছু জোগার করা সম্ভব। এমন কি শিশুদের ছধ 
খাওয়ার কোন কোতল আমাদের কাছে ছিল না। পরিবর্তে 
রেডিওর ভেতর থেকে একটা রবাঁরের নল নিয়ে, আপাতত কাজ 
চালিয়ে নিচ্ছিলাম । 

অবশ্য এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে একট বাজার থেকে 
লোক পাঠিয়ে নকল ছুধের বট, গ্রকোজ, মিষ্টি ছাড়া ছুধের কৌটো৷ 
আর কডলিভার তেল আনতে দিয়েছি । ূ 

এখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে ইসিওলোতে জেলা শাসকের 
কাছেও জরুরী বার্তা পাঠিয়েছি--আমর! কয়েক দিনের মধ্যেই তিনটি 
সিংহ শাবক নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। ওদের জন্য কিন্তু আরামপ্রদ 
সুব্যবস্থা চাই । 

দিন কয়েকের মধ্যেই বাচ্চাগুলে। বেশ মানিয়ে নিল। সবার 
আদরের পাত্রি যেন ও বাচ্চাগুলো । আর প্যাটি? সেযেন ওদের 
ধাইমা। বাছা তিনটে ওকে কম জ্বালাতন করত না। টানা- 
হেঁচড়। তো! লেগেই থাকত-'এক এক সময় তিনটি কন্তা যখন 
খেলাচ্ছলে প্যাটির গায়ের ওপর জড়িয়ে পড়ত, তখনও প্যাটি কিছু 
বলত না। তাছাড়! দ্িনকেদিন ওর! বেশ বড় হতে লাগল, দেখতে 
প্যাটিকেও ছড়িয়ে গেল। 

ওদের দুষ্টুমি গুলোও অদ্ভুত ধরণের । বেশ মজার ব্যাপার । 
পরে বলছি সে কথা । 

ওরা তিন বোন যেন তিন রকমের । বড়টি ত্রকটু ভারিকি 
ধরণের সব সময়ই ছু-বোনকে যেন শাসনে পলাখতে চায়। আবার 
তাদের ভালবাসত ও প্রচুর । প্রচণ্ড উদার ছিল সে। 
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মেজটি যেন সব সময় হানি খুসি । হাসি হাসিতে ভরিয়ে দিতে 
চাঁয় ভূবন, আর ছুধের বোতল তো. কথাই নেই। বোতলটিকে 
জড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকত। মনে হত ওই বোতল্পট। 
ষেন পৃথিবীর সবচেয়ে আদরের বন্ত'**-*'প্রচণ্ড সোহাগি। তাই তার 
নাম দিয়েছিলাম লাষ্টিকা অর্থাৎ সোহাগি। 

আর নব চেয়ে ছোট্রটি সবার চেয়ে পাতল! চেহার1।, কিন্ত 
পাতল। চেহারা হলে ফি সবার চেয়ে তেজি। সবাইকে পরিচালন! 
করার মত ক্ষমতা ছিল ওর। কোন কিছুর সন্দেহ থাকলে, এই 
ছোট্টটাই আগে এগিয়ে যেত ।***”-*ওর হাবভাবে আমার একজনের 
কথ! মনে পড়ে যেত তাই ওর নাম দিয়েছিলাম এলস!। 

এলসাই এই কাহিনীর নায়ক তথ নায়িকা । কিন্তু এই পাতলা 
চেহারার এলুপা ঘ্দি আমার হাতে না পড়ত তবে আজ কোথায় 
হারিয়ে যেত কে জানে । 

কারণ সাধারণতঃ পাতলা ব৷ ছবল চেহারার সিংহ সিংহীরা দলে 
স্থান পায় না। যে কোন কারণে তারা একদিন মারা পড়ে,. 
ব্যাপারটা খুলেই বলি। 

সিংহ সিংহীদের এক সাথে থাকাকে বলে প্রাইড” বা যু । 

এক বা তার আরে! বেশি ওই সিংহ পরিবারে যাতে আরো! 
কয়েকট। জুটে গিয়ে এক সাথে শিকার করতে পারে। সেটা হল 
যুখ। এক এক পেয়ার বা একটী সিংহের সঙ্গে ভিন্ন করে বোঝাবার 
জন্যই এই ঘৃথ শব্দট। ব্যবহার হয়। 

এলসা যদ্দি সেই যৃথ এ থাকত, তবে একদিন হয়ত দল থেকে 
ঠিকরে পড়ত। 

. সাধারণতঃ সিংহীর চারটে বাচ্চ। হয়। একটা সাধারণতঃ মারা 
যায়। তৃতীয় যেটা থাকে সেই দ্র গোছের, ফলে মায়ের সা, 
শিকার বা ঘ্বরে বেরোতে পারে না। : 

ছুবছর বয়স পর্যস্ত মা বাছাদের দেখা শোনা করে। 
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ম! যা খায় তাই চিবিয়ে চিবিয়ে বাচ্ছাদের মুখে তুলে দেয়। 

ছু বছর পার হতে মা! ওদের নিয়ে চরতে বেরোয় । তখন কিন্ত 
তাদের বেশ সাবধানে থাকতে হয়। 

একটু বেহিসাবী হলেই প্রাণ যাবার ভয় থাকে । কেননা এই 
সময় তো ওরা আর শিকার ধরতে পারে না। বড়দের কাছে য! 
খ্ুুদু কুড়ো পায় তাই খেয়েই সন্তষ্ট থাকতে হয়। নিক 
করলে সমৃহ বিপদ । 

এই সময়টা তাই বাচ্চাদের অশেষ ছুঃখ, এক এক সময় খিদের 
জ্বালায় বড়দের মধ্যেখাবারের ভাগ বপাতে যায় ফলে কখনো কখনো! 
সেই বড়দের নখের আ চড়***চড় চাপড়টা পর্বস্ত খেতে হয়। ফলে 
অনেক সময় সেই ছুবল বাচ্চাগুলে। মারা যায় । 

কোন কোন সময় দেখা যায়, খিদের জালায় 'প্রাইভ' ছেড়ে 
নিজেরাই শিকারে বেরিয়ে যায়। কিন্তু শিকার করার প্রক্রিয়! 
কিংবা শক্তি না থাকায় বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়'****" 

আজ এলসা আমার কাছে, ও যদি জঙ্গলে থাকত হয়ত প্রকৃতি 
ওর জচ্যেও এমন কোন চরম পরিণতি এনে দিত । 

আমার ছোট সংসারে প্যাটি ও তিন শাহাজাদি কিন্তু বেশ 
আনন্দেই দিন কাটাতে থাকে । 

ওদের প্রিয় স্থানট। হল আমার ক্যাম্প খাটের নীচে। 

আমার কাছে থাকতে থাকতে দিন কে দিন ওরা এমন হয়ে গেল 
যে, বাইরের মাটিতে পা দিতে চায় না। 

আমি তখন ইচ্ছে করে জায়গাটা জলে ভিজিয়ে দিতাম... 

ওঃ, তখন মুখের ভাবটা দেখলে দারুণ হাসি পেত' বিরক্তির 
সাথে কু'ই কু'ই করত। 

এদ্দিকে সাহাজাদির। অবার নোংরা থাকতে ভালবাসে না। তাই 
কোন সময়ই ওদের গায়ে কোন বদগন্ধ পেতাম না। 

ক্রমে একটু একটু করে বড় হয়। জিভ খর খরে হতে থাকে । 
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সপ্তাহ ছুই পরে ইথিওলো ফিরে এসে দেখলাম, আমাদের 
শাহাজাদিদের জন্য রাজপ্রাসাদ তৈরী হয়ে গেছে। . 

অনেকে ওদের দেখতে এল । ছোট ছেলেমেয়ের তে৷ ওদের 
আদর করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু আমাদের শাহাজাদির। যেন 
অন্য কোন মানুষদের একবারে পছন্দ করে ন1। 

কিন্ত তার বলে যে ছেলেট! বাগানের কাজ-কন্ম করত তার 
পাথে কিন্ত বেশ ভাব হয়ে গেছে। 

তারুকে আমবা শাহাজাদিদের দেহরক্ষীর পদে বহাল করলাম । 

তারু ও খুব আনন্দিত। দিন রাত সে শাহাজাদিদের আগলে 
বেরাত। 

তিন মাস কেটে গেল। ওদের এখন কডলিভার তেল আর 
গ্লুকোজের সাথে হাড়ের গুড়োর সাথে একটু নুন মিশিয়ে খাওযাচ্ছি 
আর মিষ্ি ছাড়া ছুধ তো! আছেই । 

দিন যত এগোচ্ছে খাবার সময়টাও তত পরিবর্তন হচ্ছে । এখন 
ওদের তিন ঘন্ট। বাদে খেতে দিচ্চি। 

চোখ ফুটে গেছে। কিন্তু এখনও যেন সম্পূর্ণ দৃষ্টি শক্তি পায় নি। 

ওদের খেল করার জন্য রবারের নল আর পুরানে। টিউব দিলাম । 
সে সব নিয়ে ওরা যখন খেল। করত-_ দেখতে যেন মজা লাগত । 

টিউবট। হয়ত একজনের কাছে*-.অমনি আরেকজন এসে সেটা 
ছিনিয়ে নিত'.*আরেকজন হয়ত একজন ধরে আছে***অমনি আরেক- 
জন গড়িয়ে এসে পড়ত টিউবের ওপর, শরীরের চাঁপে টিউবট। বদ্দি 
ছেড়ে যায় ভাল । নচেৎ অন্যজন প্রাণপনে টিউব ধরে টানত। 
যদি সে সক্ষম হত, তবে মুখে কামড়ে ধরে সবার নাকের ডগায় 
টিউবট! ছুলিয়ে বেড়াত । অন্তে যখন তখন সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্তু 
তার ওপর ঝাপ দ্িত। 

সত্যি এত মজা লাগত তা] দেখে । 

আরো সব খেলাধূলার মধ্যে পিছু নেওয়া খেলাটা অদ্ভূত । 
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সবাই সবার এক এক বারে পিছুনিত আমরাও বাদ পড়তাম 
ন1।"*"তারপর হঠাৎ সামনে যে আছে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। 
ঠিক যেন শিকার ধরার খেলা। এমন ভাবে মাটির সাথে শরীর 
মিশিয়ে গু'ড়ি মেরে এগিয়ে যেত যে, বোঝার উপায় ছিল না। 
তারপর লুটি পুটি"*চিৎপটান-*ঘ্ব'যো ঘ্বষি তো৷ চলতই, বেচারি 
প্যাটির অবস্থা হত সঙ্গীন। ওর মুখটাও কি করুণ লাগত তখন । 
ও-নিজেও ওই সব খেলায় যোগ দিতে চায়। কিন্তু বাচ্চাগুলো। 
বড় হয়ে ওরা এখন প্যাটির চেয়ে তিন গুণ হয়ে গেছে। তাই ওই 
সব ছুরস্তপন। খেল। থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখত । 

আকৃতিতে ছোট হলে কি হবে। নিজের মনোবল বুদ্ধির জোরে। 
মাতববরিট! ঠিক বজায় রাখত । হয়ত কেউ খুব ছুষ্টমি করছে-'অমনি 
তার সামনে গিয়ে এমন ভাবে দ্লাড়াত যে ওর! মাথ] সীছু করে ঠাণ্ডা 
হয়ে যেত। ওর ছোট চেহারাটা নিয়ে এমনি মাতববরি (দেখতে 
আমাদেরও মজা লাগত । ওর তাই সামান্য সম্বল ধারাল দাত মনের 
সাহস, আর উপস্থিত বৃদ্ধি, য1 ওর প্রশংসার দাবী রাখে। 

এই প্যাটি সেই ছোট বেলা থেকে আমার কোলে বড় হয়েছে 
একবারে মানুষের জীবনধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে । 
বৃনো হাইরাক্সের মত ও কিন্তু নিশাচর নয়। ঠিক ওই সময়টাতে 
ও আমায় তার নরম তুল-তুলে শরীরট! দিয়ে জড়িয়ে ধরে 
শুয়ে থাকে। | 

ও নিরামিষাষী, কিন্তু এ্রালকোহলের প্রতি কেন যে আসক্তি 
বৃঝি না। কেউ নেই কোথায়""'ন্ুযোগ বুঝে গ্যালকোহলের ছিপি 
খুলে তার স্বাদ নিতে ছাড়ে না। 

এট! ওর শরীরের পক্ষে খারাপ । এইটুকু বাদ দিয়ে ওর নৈতিক 
চরিত্রটা সত্যিই নির্মল । তাই আমাদের জিন বা হুইস্কির বোতল- 
গুলোকে সাবধানে রাখতে হতো । 

সব চেয়ে মজার ওর পায়খানার ব্যাপারটা । পাহাড়ীয়া হাই 
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র্যাক্সর1 সাধারণতঃ পাহাড়ের কোন ধারে একই জায়গায় মল ত্যাগ 
করে। কিন্তু ওই প্যাটি? ওঃ ওর ল্যাভাট্রীর বেড়ার ধারে বসে 
মলত্যাগ করার অন্তত দৃশ্য দেখে আমরা ন! হেসে পারতাম ন|। 

আমাদের হাসতে দেখে ও যেন কেমন ঘাবড়ে গিয়ে গোবেচারা 
ধরনের হয়ে যেত। তাই আমর! ওর জন্য একট! অভিনব পায়খানার 
ব্যবস্থা করে দিলাম । 

ভীষণ খৃ'ত খু'তে ধরনে পরিষ্কার আমাদের ওই প্যাটি। 
কোনদিনও আমর! ওর গায়ে কোন পোকা লোমে কোন উকুন 
দেখিনি । তবুও ও সব সময় তার ধারাল নখ দিয়ে লোম জাচড়াত। 
প্রথমে একটু অবাক হতাম। তারপর দেখলাম গায়ের লোম 
যাতে পরিছন্ন পরিপাটি থাকে তার জন্তই ও নখ দিয়ে লোম 
আচড়াত্। 

লেজ বলে কিছু আছে মনে হত না। ওর মেরুদণ্ডের 
মাঝ বরাবর একটি গ্রন্থী থাকে। ওর ডোরাকাটা লাল রঙের 
লোমের মধ্যে সেট! ঠিক একট! সাদা কাপড়ের পাড় মনে হৃত। 

যখন ও খুব ভয় বা আনন্দ পেত, তখন সেই গ্রন্থী থেকে রস 
বেরিয়ে লোমকৃপের মাঝে ছড়িয়ে পড়ত। আর লোমগুলো। তখন 
খাড়া হয়ে যেত। 

এই প্যটি এত নিতাঁক ও উপস্থিত বৃদ্ধিসম্পন্ন হওয়া! সত্তেও এই 
বাচ্চাগুলে। যে এক এক সময় এত ভয় খাওযাত বলার নয় 

আগেই বলেছি খুব ছুরস্ত ছিল আমার সাহাজাদিরা-*ফলে 
ওকে ওদের থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য জানলার ওপরে কিংবা 
কোন জায়গায় উঠে পড়তে হ'ত'*সাহাজাদির। তো সেই সব জায়গায় 
ওদের ভারী শরীর নিয়ে উঠতে পারত ন! তাই প্যাটির রক্ষে। 

এক এক সময় প্যাটির প্রতি আমার খুব মায়া লাগত... 
সাহাজাদির! যখন ছিল না ও তখন একাই সব আদরটুকু পেত, ওর! 
আসার পর ওর আদর যেন বেশঝকিছুটা কমে গেল, তবুও আশ্চর্ 
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ও কিন্তু তার জন্য কোন দিন এতটুকু অভিমান করেনি । একবারে 
নিজের মত করে ওদের মানিয়ে নিয়ে ছিল। 

এদিকে সাহাজাদিরা দিনকে দিন বলবান হয়ে পড়ছে। ওর! 
ভাই সময় অসময়ে তাদের শক্তি ফলিয়ে বেরাত। | 

শক্তি জাহির করত মাটিতে পাতা কার্পেটের সাথে তা সেটা বড় 
ছোট বলে বিচার করত না ঠিক শিকারী বিড়ালীর মত শরীরটাকে 
নীচু রেখে ছু-পায়ের ফাক দিয়ে টেনে নিয়ে যেত। 

ওদের আরেকটা প্রয় খেল। ছিল ছুর্গ জয় কর। খেলা 

একজন লাঠ দেওয়া আলুর বস্তার উপর লাফিয়ে উঠে যাবে । 
আরেক জন সামনে দীঁড়িয়ে তাকে বাধা দেবে যতক্ষন তৃতীয় জন 
পেছন থেকে ঝাপিয়ে না পড়ছে। তারপর যতক্ষন না তাকে ঠেলে 
'ফেলে দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে বসছে । 

আশ্চর্যের বিষয়, এলসাই কিন্তু এ খেলাতে বেশি জিতে যেত। 
(কেননা ওছিল সবার চেয়ে চালাক, ছুজন যখন যুদ্ধ চালাছে ও তখন 
ুয়োগ বুঝে বাজি মারত। 

কলাগাছ পেলে তাকে যতক্ষন ন৷ ছি'ড়ে ছিটে খার খার করছে 
ততক্ষন সেই গাছকে নিস্তার দিতন।। 

গাছে উঠতেও তিনজন ওস্তাদ । কিন্তু ঝৌকের মথায় ষখন খুব 
উচু ডালে চেপে বসত। তথন নামবার সময় পড়ত ফ্যাসাদে**. 
অসহায় দৃষ্টি নিয়ে নিচের দিকে চেয়ে থাকত। তখন বাধ্য হয়ে 
আমরাই তাদের উদ্ধার করতাম | 

তরু সকাল হতেই যখন ওদের বাইরে ছেড়ে দিত তখন কি প্রাণ 
ডঞ্চল। সারারাত আটকে থাকার পর যেন একসাথে সারা পৃথিবী 
চষে বেরাতে | 

একদিন বেশ মজার ব্যাপার ঘটল আমাদের কাম্পের একটু দুরে, 
আমাদের দুজন অতিথি ক্যাম্পে বাস করছিলেন। ওরা তিনজন 
ছাড়া পেতেই এক দৌড়ে ছুটে গেল সেই কাম্পের দিকে" 
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ব্যাস নিমেষের' মধ্যে" ক্যাম্পের অবস্থা দফারফা । অতিথির! তখন 
ত্রাহি ভ্াহি রবে চিৎকার করছে । 
আমি আর জর্জ সেদিকে ছুটে গেলাম । ছুটে গিয়ে ওদের কাণ্ড 
দেখে হাসব না কাদব ঠিক করে পেলাম'না। একদিকে অতিথির! 
যখন ক্যাম্পের জিনিস পত্র গোছাতে বাস্ত । অন্যদিকে আমাদের তিন 
সাহাজাদি তখন অবাধে লুগ্ঠন করে যাচ্ছে....বার বার ওই ক্যাম্পের 
ধবংসন্তূপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে'-*আর তার মধো থেকে এক একটা 
জিনিস লৃঠ করে আনছে"*যেমন মসারীর ছেঁড়া টুকারো । জুতো জাম। 
অবশেষে একট। লাঠি নিয়ে ওদের তাড়া করলে ওর! রনে ভঙ্গ দিল । 

সন্ধ্যেবেল1! ওদের ঘরে ফিরিয়ে ঘুম পাড়ান ছিল অতি ছুক্কর 
ব্যাপার-"'কেউ তখন ওদের ধরতে পারত না.**একেই অন্ধকারে 
ওদের চোখ হীরের মত জলে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক ভাল 
দেখতে পায় ফলে আমাদের নাজেহাল হতে হত। 

 এরজন্ত 'আমাদের ও আকটু চাতুরির আশ্রয় নিতে হত। একটা 

লম্! দড়িতে একটা পুটলি বেঁধে খোৌয়ারের দিকে নিয়ে যেতাম । 
দুষ্ট সাহাজাদিরা তখন সামনে খেলার জিনিস দেখে চুপ করে থাকতে 
পারত না-"'তারা সেই পুটলিটিকে ধাওয়া করত....সেই সুযোগে 
পুটলি সমেত ওদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে তবে শাস্তি। ছুষ্টমির একটা 
সীমা আছে..'কিন্ত ওদের নেই-*"তবৃও ভাল লাগত:*-ওদের হুষ্টুমি 
এসব বাদেও বইপত্রের উপরেও কম লোভ ছিল না"** 

এদিকে আমাদের ছোটখাট লাইব্রেরীতে অনেক মূল্যবান বই 
বাঁচাতে নিজেরাই ওদের আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিলাম'*'শুধু তাই নয় অন্যান্য ঘরের জিনিস পত্র বাঁচাতে 
একই ব্যবস্থা নিতে হল । 

প্রত্যেক ঘরের দরজার সামনে ঘরে উঠিবার মুখে বারান্দার 
দরজার সামনে বাধ সমান উচু করে একটা কাঠের আলগা দরজার. 


ব্যবস্থা! করলাম । 
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ছুষ্ট ছুরস্ত শাহাজাদির৷ এটাকে মেনে নিতে পারল না। অবশ্য 
তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটা বড় টায়ার গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া! হল । 
ওর কিছুটা খুসি হল। ওই টায়ারটাকে নিয়েই তখন ঘত কুস্তি** 
ওটাকে চিবোত"*-কাটত, ওটার মধ্যে ঝুলে দোল খেত" 

একটা মধুর ড্রামও ওদের খেলার জন্য দিলাম-*ওরা সেটাকে 
নিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। 

আরেকট। মজা হত। কিছু পুরানে৷ কাপড় চোপড়--.ছেঁড়া 
টিউব নিয়ে একটা পুণ্টলি করে গাছ ঝুলিয়ে দিয়ে দড়ি! অন্য 
প্রান্তে টেনে ধরে রাখতাম । শাহাজাদিরা সেটাকে ধরবার জন্যে 
লাফ দ্বিত। যে সফল হত অমনি সে সেট? ধরে ঝুলতে আরম্ত 
করত। আর সেই সুযোগে অন্ত প্রান্ত থেকে দড়িটা টানতেই 
বাচ্চাটা সমেত পুটলি ওপরে উঠে যেত...তখন ওর মুখের চোখের 
ভাব দেখে আমরা প্রচণ্ড হাসতাম । ওরা কিন্তু বেশ মজা পেত। 

এত রকমের খেলা দিয়েও কিন্তু তার্দের ঘরের কথা ভোলান 
গেল না। ন্ুযোগ পেলেই সেই কাঠের আলগা! দরজার বেড়ায় গিয়ে 
মুখ ঘষত ।. 

একদিন বাড়িতে কয়েকজন অতিথির আগমনে বেশ আমোদ 
প্রমোদ হে হুল্লোড় হচ্ছে । 

সেদিন কিন্তু ওদের ব্যবহার আশ্চর্য রকমের শাস্ত ছিল । চুপ- 
চাপ তিন শাহাজাদি লক্ষ্মী মেয়ের মত সারি করে দাড়িয়ে রইল । 
কেউ এতটুকু দরজার কাছে এগিয়ে এলন]। 

ব্যাপার কি। ওমা । লক্ষ করে দেখি একটা সাপ আমাদের 
ও শাহাজাদিদের মাঝখানে সি'ড়ির ওপর ফণা তুলে গন করছে। 
পরে বন্দ্ুকটা নিয়ে আসতে গিয়ে দেখি সেট অদৃশ্য হয়ে যায় । 

এত রকমের বাঁধ। বিপত্তি থাকা সত্বেও আমাদের সোহাগি অর্থাৎ 
ল্যান্টিকাকে আটকান দায় হয়ে উঠল । সে যেরকম ভাবেই দরজার 
'ছিটকিনি পর্যস্ত থাব। উঠিয়ে হাতল ঘোরাত । ভারি বেয়াদপ, ভয়ানক 
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ছুই তো..'দরল্জা খুলে ফেলেছে আর কি...আমরা তাড়াতাড়ি তেতর 
থেকে ছিটকিনি দিয়ে তবে রেহাই পেতাম । 

ল্যান্টিকা কিন্ত ছাড়বার পাত্রী নয়, স্থযোগ বুঝে একদিন সেই 
রকম হাতলের মাথাটা ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করছিল । আমরা 
দেখতে পেয়ে বকুনি দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলাম । 

ওই-ছৃষ্টটা তখন করল কি- আমাদের কাপড় শুকোবার দডিটা 
ছিড়ে নিয়ে ঝোপের মধো পালিয়ে গেল । 

অর্থাৎ তাড়িয়ে দেবার প্রতিশোধ । দেখতে দেখতে শাহাজাদির! 
আরো বড় হয়ে গেছে, ওদের বয়স এখন তিন মাস। দাতগুলে। যেন 
ধারাল আর বড় বড় হয়েছে । এই সময় ওর। মা-র দেওয়। চেবানো। 
মাংস খেয়ে থাকে । আমর তার যত কাচ মাংসকে ভালভাবে 
কিমা মত করে আরো নানারকম জিনিস মিশিয়ে ওদের খেতে 
দিতাম। কিন্তু প্রথম প্রথম শাহাজাদির! এমন অভিনব খানায় মুখ 
দিতে চাইত ন!, অবশেষে আমাদের ল্যান্টিকা সেই খাবার চেখে 
দেখল । 

__না-মন্দ নয়_-ভালই লাগছে-*"ছুই বোন যখন দেখল ল্যান্টিক! 
যখন পছন্দ করেছে তখন তাদেরই বা কেন না-পছন্দ""- 

কয়েকদিনের মধ্যে দেখ গেল সেই অভিনব খান। নিয়ে রীতিমত 
মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল । 

এ এলসার বেচারার মহা বিপদ হল । কেননা তিন বোনের মধ্যে 
ও সবচেয়ে ছোট আর ছুবল। অর্থাৎ মায়ের ছুবল সন্তান, সে 
সন্তান গিয়ে সমাজে বেশিদিন বাঁচতে পারে না। 

কি আব করি, বাধ্য হয়ে ওর জন্য আলাদা! ভাবে খাবার 
রেখে দিভাম । 

আমি কাছে বসে ওকে খাওয়াতাম ওঃ! সে কি ৩ডুত ওর 
তাবভঙ্গী, খাচ্ছে চোখ বৃজে-..আর মাথাট। একবার এদিকে একরার 
ওদ্দিকে দুলিয়ে আয়েস করে চিবোচ্ছে'*.যেন এই খানাট1কত সুখের ! 
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এই সময় ও আমার হাতের বুড়ো আঙুল চুবত'**মার থাব। ছুটে! 
দিয়ে আমার উরুতে ঘনত-""ঠিক ছোট বেলায় শিশুরা যেন বেশি 
ছরধ পাবে বলে মায়ের বুকে ঘন ঘন মাথা! ঘসে তেমনি, ঠিক এই 
সময় থেকেই আমি যেন এলপাকে বেশি ভাল বেসে ফেললাম । 

কত স্থন্দর ভাবে আমাদের দিনগুলো আনন্দে অতীত হতে 
থাকে। 

আদর খেয়ে খেয়ে ওরা এমন হয়ে গেল-কোন জায়গায় যদি 
একবার 'আরাম করে বসতে পায়, আর সেখান থেকে ওঠার নাম 
করে না। এমনকি লোভনীয় মজ্জার হাড় দেখালেও ছুটে আসত না! 
_আসত, তবে সেটা আড়ালের জায়গা থেকে ফুটবলের মত গড়িরে। 

বেশ লাগতো তখন, যখন আমি সেই হাড় তুলে ধরতাম আন ওর! 
চার থাবা শৃন্তে তুলে চিৎ হয়ে নেই হাড় থেকে মঞ্জা চুষে খাবে, 
আমাকেই সেই হাড়টাকে ধরে রাখতে হবে, ওর! এতটুকু ছোবে ন1। 


ওদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলে মাঝে মাঝে হঠাৎ দুঃসাহসিক 
বাপারের সম্মুখীন হতে হত। 

এই রকম একদিন ওদের নিয়ে পকালে বেড়াতে বেরিয়েছি । 
আগের সন্ধ্যায় পেটে ক্রিমির জন্য ওষৃধ খাইয়েছিলাম। তার 
প্রতিক্রিয়। কি হয় দেখার জন্য ওদের পেছনে পেছনে চলছি*""কিছুদৃর 
গিয়ে ওর। শুয়ে পড়ল । 

এমন সময় দেখি একদল বড় বড় কালে। পি পড়ে ওদের দিকে 
এগিয়ে ঘাচ্ছে। কয়েকটি ওদের শরীরের ওপরেও চড়াও হয়েছে 
পিপড়ে গুলো কিন্ত বেশ মারাত্মক । ওদের চোয়ালের জোর এত 
বেশি যে, সামনে কিছু পড়লে ওর সেটা কামড়ে কুটো কুটো করে 
দেয়। 

আমার আদরের শাহাজাদিরা তখন একট আরামে ঘুমোচ্ছে। 
ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করছিল নাঁ, তবুও ঘ্বম ভাগাতেই হবে। কিন্ধু 
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হঠাৎ দেখি পিঁপড়ে গুলো কেন জানিনা ওদের প্রতি সদয় হয়ে পথ 
পরিবর্তন করল। 


আরেকদিন হয়েছে কি'*'কি ওরা তখন সেইভাবে স্বমোচ্ছিল । 
এমন সময় একদল গাধা চরতে চরতে ওদের কাছে চলে আসে। 

ওরা ঘ্বম ভেঙে গাধাদের দিকে চাইতেই অবাক হয়ে গেল**" 
আরে বাবা! এত বড় জীবতো ওরা কোন দিন দেখেনি । এর 
অবার কোথাকার বাসিন্দা ? 

প্রথম চোটে এতটুকু ঘাবড়াল না। আরে, সিংহের বাচ্ছা তো৷। 
সিংহ-বিক্রম যাবে কোথায়? 

দেখতে না দেখতেই একবারে রণ ্স্কার দিয়ে এক ঝাঁপ। 
ব্যাস্‌ নিমেষে গাধার দল উধাও । ওদের মনে এতে সাহসও বেড়ে, 
গেল। ফলে হল কি আমাদেরই বোঝ। বওয়া গোটা চল্লিশ গাধা! 
আর কিছু ঘোড়া বাড়ির সামনে হাজির হতেই তিন শাহাজাদি 
একবার মারমুখী তাড়া করল"*.গাধা ঘোড়া গুলে। তখন প্রাণ ধাঁচাতে 
যে যেদিকে পারল ছুট লাগাল । একবারে পুরে! বাহিনীটাকে ছত্র 
ভঙ্গ করে ওর। বীরবিক্রমে ফিরে এল । এখন আর ওরা তিনমাসের 
শিশুটি নয়। ওদের বয়স এখন পাঁচ। শাহাজাদিরা এখন রীতিমত 
স্ন্দরী হয়ে উঠছে। আমার ছোট্ট ক্যাম্পের শাহিবাগিচায় ওদের 
রূপ যৌবন ধীরে ধীরে ফুটতে থাকে । শক্তি বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এখন ওর] দিনের বেল! সারাক্ষণই মুক্ত থাকে । রাত হলে 
ওরা বালি আর পাথর দিয়ে সাজানো প্রাচীরের গণ্তির মধ্যে 
স্বমোয়, ঘেটা ওদের কাঠের ঘর থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসা যায় । 

আমাদের এই সাবধানটুকু নিতে হত, কেননা বাড়ির চার পাশে 
হায়না হাতি শিয়াল আর বন্য সিংহরা ঘুরে বেরায়। বলা তো যায় 
নাও আমাদের বাচ্চাগুলোকে যদ্দি আক্রমন করে ! 

ওদের কে যত ভালবাসছি'*'যতই বেশি করে জানছি.'ততই 
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ভাল লাগছে***সাথে একট! নিষ্ঠুর সত্য সম্বপ্ধে বুকটা মোচর দিয়ে 
ওঠে ৷ ওরা যে ভাবে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে, ততই চিন্তা হচ্ছে। 
কেননা সব সময়ের জন্য তো৷ ওদের কে এমনি ভাবে বুকের মধ্যে 
আগলে রাখতে পারব ন।। 

মন চায় না, হৃদয় ভেঙে যেতে চায়। তবুও সিদ্ধান্ত নিতে 
হয় ওদের মধ্যে ছুটিকেই স্থানাস্তরিত করতে হবে। করলে বড় 
ছুটিকেই কেননা তিনজনের মধ্যে ওই ছুজন যেন বেশি পিঠে-পিঠি । 
তাছাড়া ওর! এমন বেশ স্বনির্ভর হয়ে উঠছে । এলসার মত অতটা 
আমাদের ওপর নির্ভর করে না। 

তাই পূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলাম । যদি বুকের কাছে রাখতে হয় তবে 
ওই এলসাকেই রাখব । কেনন। ছোট্টটি থেকেই ও যেন বেশি গায়ে 
লাগ! । বোনেদের সাথে ততট1 মেশেনি । ওকে ভাল ভাবে তৈরি 
করে নিলে শুধু ইসিওলোতে কেন, সফারীতেও উপযুক্ত সঙ্গিনী হবে । 

এদিকে বড়টি আর সোহাগির জন্য আমরা রটারডাস ব্লাইভর্ন 
চিড়িয়াখানার সাথে কথা বললাম। ওদের নিয়ে সেখানে নিয়ে 
যাবার জন্য প্লেনের ব্যবস্থাও করলাম | 

ইসিওলো থেকে পৌনে ছুশো মাইল দূরে নাইরোবী বিমান 
ঘটি । সেখান থেকে ওরা যাত্রা শুরু করবে । 

তাই আগে থেকে ওদের গাড়ী চড়া অভ্যাস করা'র জন্ত একটা 
লোহার জাল ঘের! ট্রাকে রোজই বেশ কিছুটা রাস্তা বেড়িয়ে 
আনতাম। যাতে ওর যাবার পথে ভাবতে পারে ওর। ওদের 
খেলার খোৌয়াড়েই আছে। 


অস্তিম দিবসে কেমন যেন বিষাদের ছায়! চারিদিকে । 

ট্রাকে যাতে অস্থুবিধ! না হয় তার জন্য মেঝেতে কিছু নরম বালির 
বস্তা ভিজিয়ে রাখ হল । 

একসময় ওদের ছুজনকে উঠিয়ে গাড়ি ছাড়া হল...আর ঠিক সময় 
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দেখি এলস! ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছে। কিছুট1 এসেই থেমে গিয়ে 
ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল ছুটে যাওয়া! গাড়ীর দিকে ! এলসা! 
চেয়ে রইল-.স্থীর দৃষ্টিতে---মায়াভরা চোখে-*'যতক্ষণ গাড়ীটা তার 
দৃষ্টির সীমানার বাইরে চলে যায়। 

আর আতম্ি".এলসার ওর সেই করুণ ছুটি আখির পানে চেয়ে""* 
বুকটা কেমন যেন কঠিন ভাবে মোচড় দিয়ে উঠল-"'বুক ঠেলে এক 
দল কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল***আমি এলসার দিকে তাকিয়ে 
থাকতে পারলাম ন]। 

আমার ছুই আদরের শাহাজাদির সাথে আমিও গাড়ীর পিছনে 
বসে ছিলাম । মনে ভয় ছিল ওদের আদরের ঠেলায়ই আমায় যদি 
কিছু অশচড়-ফাচড় খেতে হয়, তাই আত্মরক্ষার জন্য'''ন1 হাতিয়ার 
বলতে যা বোঝায় তা নয়-**একটা প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স নিয়ে 
বসে ছিলাম । 

কিন্তু লঙ্জার বিষয়, সেই বাজ কোন কাজে লাগে নি। 

অবশ্য শাহাজাদি ছুজন বেশ কিছুক্ষণ একটু ছট-ফট করেছিল 
বইকি...কিস্ত একটু পরেই কেমন সস্তি হয়ে বস্তার উপর শুয়ে পড়ে 
আমায় তাদের থাব। দিয়ে জড়িয়ে ধরল-*'যেন অবোধ শিশুরা খুজে. 
চলেছে মায়ের আদরের কোল । 

এমনিভাবে প্রায় এগারটি ঘণ্টা ট্রাক চলল । মাঝ পথে বার ছয়েক 
টায়ার পাঞ্চার ও হলো""" 

সেদিন ওর! এত শান্ত-শিষ্ট এত লক্ষ্মীটি হয়ে ছিল-.'যার উদাহরণ 
আসি খুজে পাইনি ওদের বিগত জীবনে । 

নাইরোবি সহরের মধ্যে দিয়ে যখন গাড়ী যাচ্ছিল*..ওর। অবাক 
চোখে দেখছিল পথের ত্র-ধারে অজশ্র বড় বড় বাড়ী***ছুটে যাওয়া 
অজশ্র হরেক রকমের গাড়ী, অবাক বিস্ময়ে শুনছিল অদ্ভুত শব্দ**'এ 
যেন অদ্ভুত এক পরিবেশে এলো, কারা-""অদ্ভুত সব গন্ধ""-আবার' 
যেন সব রূপ-..এ তারা কোথায় এল, এ কোন প্রথিবী****** 
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তারপর এক সময় জন্মভূমির সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে 
ওর] উড়ে গেল নীল আকাশে । 


কিছুদিন পর চিড়িয়াখানা থেকে টেলিগ্রাম পেলাম"**ওরা 
ইংল্যাণ্ডের মাটিতে নিধিত্বেই পদার্পণ করেছে। 


কেটে গেল আরো তিন-তিনটে বছর । একদিন ওদের দেখতে 
গেলাম । কর্তৃপক্ষ আমাদের সাদর অভ্র্থন। জানাল । 

আমরা আমাদের ছুই শাহাজাদির কাছে গেলাম.'*আদর করে 
ওদের গায়ে চাপড় দ্িলাম। ওরা কোন প্রতিবাদ করল না-"' বন্ধুর 
মতই মেনে নিল"*'কিস্ত-"কিন্ত আমাকে ওর! চিনতে পারল না""" 

চিনতে পারল না-_!"*না পারুক.."ওরা ভালই আছে-_স্ুুখেই 

মনকে প্র বোধ দিলাম_-ফেলে আসা স্মৃতিগুলে। মনে রেখে ওরা 
ভালই করেছে। একদিন যারা মুক্ত আনন্দে সবুজ পৃথিবীতে ছুটে 
বেড়াত'-',আজ ওই বদ্ধ খাঁচায় থেকে সেই সব সবুজ প্রাণোচ্ছল 
স্মৃতিগুলো! নাইবা মনে রাখল । জয় আযডামসনের একটি কাহিনীর 
ছায়া অবলম্বনে । 


স্১৩ 


শিকার কাহিনী 
শিকার উপল্যাম 
মালয় জঙ্গলের 

যুগল বাঘিনী 


কর্ণেল আযালেন লক 





কর্ণেল আালেন লক--দক্ষিণ-পৃৰ এধিয়ার সুবিস্তৃত মালয় 
অরণো রবার গাছের অন্তরালে রক্তচোখো বাঘের নিবাসি। গোঁধূলির 
আবছায়াতে সোনা কালো রঙের শোভা, চলনের সুঠাম ছন্দ আর 
দেহের মহ্থণ রেখার মিলনে চলমান সৌন্দর্যের প্রতীক! 

কর্ণেল আযালেন লকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা! প্রস্থত রত্বখনির মধ্যে 
উজ্জ্লতম হীরক কাহিনীটি সংগৃহীত হল বর্তমান সংকলনে । 
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॥ ঞক ॥ 


এ হ'ল ছুই ছুষ্টু বাঘিনীর গল্প। 

যাদের বাবা আমার হাতে মারা যায়। কি বিরাট চেহারা ছিল 
বাঘটার, ওকে আমি শিকার করি এক নিঝুম অন্ধকার রাতে । 
এছাড়। বাঘিনীর মাও ছিল বদমেজাজী । ঘরের পোচা জানোয়ার 
ন| পেলে পেট ভরতো না তার। | 

আসলে বুনো শুয়োর, সম্বর বা ওই জাতীয় কোন ভাল 
প্রকৃতির জীবজন্ত কিজালের জঙ্গলে পাওয়া যেত না! বড়ো একটা, 
ফলে ওদের কোন উপায়ও ছিলোনা থাব! ন! বাড়িয়ে গৃহপালিত 
পশুর দিকে । 

একদিন অপেক্ষা করছি সন্ধ্যাবেলায়, কাছেই আছে ওদের মার 
শিকার করা৷ মরা মানুষটা । আকাশ বিদীর্ঁ করে বৃষ্টি বরছে অঝোর 
ধারায়, প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়াও তার সঙ্গে বইছে। সমুদ্রের ফেনা চোখে 
সুখে লাগছে উড়ে এসে, ঝলকে ঝলকে । কান পাতাই দায়__বৃষ্টির 
শব আর ঝড়ের দাপটে, আর সেতো দূরের কথা, বাঘিনীর পায়ের 
শব শুনতে পাওয়া । আমি খেয়ালও করিনি, কখন শিকারের সামনে 
বাঘিনীটা1! এসে চাড়িয়েছে আমার এই অন্যমনফ্তার স্বযোগ নিয়ে । 
ওকে যে একবার চেষ্টা কর হয়েছিল গুলি করে মারার তা আমি 
তখন জানতুম না। যেমন জানতুম না আসন মৃত্যুর মুখোমুখি হলে 
অভিজ্ঞকোন বাঘ এমন বুক দরু ছরু করা ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ গর্জন করে 
যাতে খুব সহজেই শিকারীরও লক্ষ্যত্রষ্ট হয়, আর সেও সেই সুযোগে 
গা ঢাকা দেয় চোখের পলকে । 

আমি অপেক্ষা করছি বেলাভূমির ধারে যেখানে বসে, তার 
আশেপাশে সেই কোন গাছে, সামনে একটু পাতল ঝোপ সামান্য, 
তার সাতফুট উঁচু একটা! হ্যাড়া মাথা, নরম মাটিতে পৌঁতা৷ নড়বড়ে 
চারটে খোঁটার ওপর। পেছনের পাহাড়ে ওর ভাকডাক শুনতে 
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পেয়েছিলুম বৃষ্টি শেষ হবার আগেই, এবার আতকে উঠলুম ওর 
পিলে চমকানো পরিপূর্ণ গলার গর্জনে | আজও বিন্ময় লাগে আমি 
যখন ভাবি, কেন যে তখন এমন একট1 ভয়ঙ্কর গর্জনে আছড়ে পড়ল 
মাটিতে। শুধু একবারই নয় সেরকম গঞ্জন, আরও শুনলুম ছুবার, 
পরপর | ঝোড়ো! হাওয়ায় বৃষ্টিতে ভিজে তখন ঠক ঠক্‌ করে কাপছি 
একেই, তার ওপর আবার দ্াতে দাত ন। লেগে যায় এরকম ভয়ঙ্কর 
বীভৎস গর্জন শুনে খানিকক্ষন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে করে 
ওর. মাথ। লক্ষ্য করে শিকারী টর্চের আলোয় জবাব দিতে পেরে- 
ছিলুম সেই ভয় মেশানো বিদ্দ্বুটে গর্জনের | 

যমজ ছবোন খুবই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলো। মা মারা যাবার পর 
এবং সম্ভবতঃ বাধ্য হয়েই শিশুদের শিকারের খোঁজ করার বয়স না' 
হলেও সে কাজ নিজেদেরই করে নিতে হয়েছিলো । একই সঙ্গে তারা 
ঘোরাফেরা! করত এই কিছুদিন পর্যন্ত ও, কিজারাৎ এও মাঝে মাঝে 
হান] দিতে। | কিন্তু বাঘদের চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী আলাদ। হয়ে 
যেতে হোল ছুবোনকে এক সময়ে । কিজান পাহাড়ের দক্ষিণদিকে 
গেল একজন-_পানেডায়, তার বিশাল সাম্রাজ্য হোল তেলোক 
কালোং আর তেলোক মেংগত্রয়াং গ্রাম । এই পাহাড়ের অপর পারে 
রয়ে গেলো অন্যজন । অথচ আশ্চয, ববার আমি দেখেছি নির্জন 
সমুদ্্রতীরে জলের পায়ের ছাপ, বুঝেছি, মেতে থেকেছে ওরা ওদের 
কিশোরী সুলভ চপলতার খেলায় । 

বেশ ছিলে! ওর ছববোনে কিন্তু, কিছুই এসে যেতো! না| এমন 
একটা, ছু-একট। গরু-ছাগল মারলে । কেননা, সাধারণতঃ এটাকে 
খোদার মজি হিসেবেই মালয়বাসীরা ধরে নিতো । কিন্তু ওদের 
লোভ দেখতে দেখতে বেড়ে গেলো, হান! দিতে লাগলে। আশেপাশের 
গ্রামে গিয়ে প্রায়ই । তাই নয় শুধু, ওর! শুয়ে কালে মামুষকেও 
রীতিমত ভয় দেখাত। যখন তখন বড় একটা বনের পণ্ড না পেক্সে 
উত্তর দ্রিকের বাঘধিনীটা মেরে ফেলত গ্রামের পশুগুলোকে। আর; 
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যে বাঘিনীট। দক্ষিণদিকে ছিল সে সম্ভবতঃ হানা দিতো না গ্রামে, 
কারণ প্রচুর শিকার সে পেতো অরণ্য ঘেরা ঢালু পাহাঁড়েতে, কিন্তু 
কেন জানি তার সম্ভবতঃ নজর ছিল আসল মানুষের ওপর । 
আমার কানে তার একের পর এক বদমাইশির নাম ঘটনা পৌছতে 
লাগল । 

তেলোক কালোং-এর বিস্তৃত রাস্তা ধরে একবার এক কাঠ্‌রে ঘরে 
ফিরছিলো, তাকিয়ে দেখে পেছন ফিরে নিঃশব্দে একটা বাঘ একটা 
নিদিষ্ট দূরত্বের ব্যবধান রেখে অনুসরণ করছে তাকে । সম্ভবতঃ সে 
তখন বাঘ-বাঘিনীর ভাকট] ভাল করে শোনার অবকাশ পায়নি 
কিনা । সে দাড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে পড়লে। বাঘটাও, সেই 
যে শুরু করলে চলতে, অনুসরণ করতে লাগল তাকে বাঘটাও। সে 
ভাবে ছটতে পারে কি আর? সেষাত্রায় সে যাহোক করে বেঁচে 
গিয়ে ছিল প্রাণে । স্কুলের ছুটির পর প্রত্যেক দিন নাকি বড় রাস্তার 
ওপর একট! বিরাট বাধ লুকিয়ে থাকে বলে জানিয়েছে স্কুলের ছেলে- 
মেয়েরা । তাদের বর্ণন। অনুযায়ী বাঁঘটা নাফি উচ্চতায় পাঁচ ফুট 
আর লম্বায় ১৫ ফুট । গরু-বাছুর নিয়ে ঘরে ফিরে আসার সময় 
বিকেলবেলায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ গর্জন করে একটা বাঘ প্রায়ই ভয় দেখায় 
ছোটদেরকে। 

কিমালের পেঙ্খলু একদিন, তার পরে কয়েকদিনের মধ্যেই, 
আমাকে শুনিয়ে দিলে! এই সব কাহিনী 

আমি প্রথমে ভেবেছিলুম বাঘিনী বৃঝি একটাই, যেট! মারছে গরু- 
ছাগল কিমালে, আর ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছে পানে ডায় কিংবা 
তেলেক-কালোং-এর লোকজনদের ৷ কিন্ত পায়ের ছাপ দেখে পরে 
বৃঝেছিলুম ।-__না, এটা একটা অন্য । বনের পাশে, আলগা মাটিতে 
কিংবা! পায়ের ছাপ দেখে বালির ওপরে খুব সহজ বাঘের গতিবিধি 
অনুমান কর! যেমন, তেমন বিচার করে বলা খুব কঠিন কোনটা 
পুরোনো বা কোনট! নতুন, বৃষ্টি বা শিশির ধোয়া ভিজে পায়ের ছাপ 
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দেখে। শুধু পায়ের ছাপ ভালোকরে পরীক্ষা করে দেখে অন্মান 
করনুম এটাই যে, ওর! ভিন্ন ছুটে। বাঘিনী, যমজ ছুই বোন। 

বাঘে একটা ছাগল নিয়ে গিয়েছিল আগেরদিন রাত প্রায় দশটার 
সময় । যার ছাগল তাকে ভোরবেলায় এসে খবর দিয়ে গেলো । খুৰ 
একটা বড় ছিল না নাকি ছাগলটা তাই ওরা খুজে পায়নি শিকার 
টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন। সম্ভবতঃ সমস্ত ছাগলটাকেই 
রাতারাতিই শেষ করে ফেলেছিল খেয়ে । কেননা, মৃত ছাগলটিকে 
ওরা খুজে পায় নি কোথাও । তাই বিশ্বাস আমারও । কিন্তু ঠিক 
আমার এটাও যে, সাধারণতঃ বাঘের পেট পরিপূর্ণ হয়ে যাবার পর 
খুব ভারি আর কুঁড়ে হয়ে যায়, তখন কোথাও বেশীদূর না গিয়ে 
দিনের উত্তাপটুকু এডাতে চাওয়ায় জন্য কাছে পিঠের ব1 নিকটবন্তীঁ 
স্থানের নিখুত আশ্রয়স্থানে শুয়ে থাকে । ফলে ঠিকমত একটু বৃদ্ধি 
খাটিয়ে খু'জলে, শিকারকে খুজে না পেলেও শিকারের শিকারীকে 
খুঁজে পাওয়া কিছুই একট] কঠিন কাঁজ নয়। 

আমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম খবরটা পাওয়া মাত্রই । 
দক্ষিণে কিজাল পাহাড়ের কোল পর্যস্ত পায়ের ছাপের সঙ্গে রক্তের 
দাগ আর শিকার টেনে নিয়ে'যাওয়ার খুব আবছা চিহ্ন ধরে ধরে 
পৌছলাম, আর এগিয়ে চললুম পানেডারের দিকে গাড়িটাকে বড় 
রাস্তার উপর দাড় করিয়ে রেখে । আমার নিজেরও পাঞ্চোরে খানিকটা 
কাজ ছিল - চেষ্টা চলছে সেখানে কিছুটা জমিকে আবাদী করা 
সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী । তারপর তালুকদারের কাজে বেরিয়ে 
পড়লাম । আবার খানিকক্ষণ সেখানে তদারকি করে । ছুই মাইল 
প্রায় আসার পর দেখলুম বালির উপর পায়ের ছাপ, সে ছাপ একট! 
বাঘিনীর, দ্বুরে চলে গেছে পা্চোরের দিক থেকে এসে তেলোক 
কালোং-এর দিকে । আমি বিন্ময়ে প্রায় স্তদ্ধ হয়ে গেলাম। 
তাহলে কি ছুটে বাঘিনী একই রাতে একই অঞ্চলে শিকার করেছে 
কিজালে হান! দিয়ে, তাদের মাপ এবং বয়েস আশ্চর্য রকমের এক । 
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কিন্তু ত সম্ভব কেমন করে হয় 1 অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর 
কিজালের পেজ্খলুর কাছ থেকে জানতে পারলুম, যে একটা! বাঘিনীকে 
সে ম্বুরে বেড়াতে দেখেছে কয়েক বছর আগে কিজালের জঙ্গলে, 
সঙ্গে তার ছুট্টো বাচ্চাও ছিল। 

সাধারণভাবে বলতে গেলে, পা মাং আর আমি একটা মোটামুটি- 
ভাবে নজর রেখেছিলাম বিভিন্ন অঞ্চলের বাঘের ওপর | এবং সমীক্ষা 
চালাচ্ছিলাম একের পর এক তাদের ওপর, কিন্তু আমি কখনও শুনি 
নি এমন ছলনাময়ী যমজ ছুই বোনের কথা । উত্তরী বমজ' এই নাম 
আমর! দিয়েছিলুম ওদের । টচ' আর রাইফেল নিয়ে দীর্ঘদিন ওদের 
খোঁজে বিনিব্র রজনী কাটিয়েছি আমরা । যখন পাহারা দিচ্ছি আমর! 
নারকেল গাছে ঘের! সুন্দর ছায়াৎ কিজালে, তখন খবর পাওয়া গেল, 
তেলোক কালোং-র উত্তর যমজ হানা দিয়েছে । যখন নজর রেখেছি 
তেলোক কালোং-এর ওপর, খবর পেলুম সেই কাঠরেকে ভয় 
দেখিয়েছে সেই বড় বড় সড়কের ওপর, যেটা পাঞ্জোরের সমুদ্র আর 
জঙ্গলের ধার ঘেষে চলে গেছে। 

একদিন রাত্তিরে পাহাড়ের ঠিক নীচে দায়াৎ কিজালের কাছে 
উত্তরী যমজ যৌথভাবে মারলে। একট? বিরাট পোষা ছাগল । সোজ। 
খোয়াড় ভেঙে নিঃশব্দে রাতের অন্ধকারে গ! ঢাকা দিয়ে ঢুকলে । 
তাড়াতাড়ি টর্চ নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে বাড়ির কর্তা ধ্বস্তাধ্বস্তি 
শুনেই, আলো ফেলতেই হুলদে ছুজোড়া ভাটার মতে৷ চোখকে একবার 
শুধু তার দিকে ঘ্বুরে তাকাতে দেখলেন, তারপর চলে গেল 
অনায়াসে অতবড়ো ছাগলটাকে নিয়ে টানতে টানতে । তাক বুঝে 
পরের দিন রাত্রে বেছে নিলুম এমন একট। জায়গা, যেখান থেকে 
আমি খুব সহজেই মুখোম্বথি হতে পারবে! ওদের, যদি ওরা আবার 
ছাগল নিতে আসে সেই খোয়ার থেকে । কিন্তু কাকন্ত পরিবেদনা. 
আমার চোখ দুটোই কেমন ব্যথা হয়ে গেলে! তাকিয়ে থাকতে 
থাকতে অন্ধকারের মধ্যে । হানা দেওয়] শুধু কেন সেই গ্রামের আশে- 
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পাশে দিন পনেরোর মধ্যে .আমি টিকিই খুঁজে পেলুম না ওদের । 
বললে! স্বানীয় মালিকরা, ওর! নাকি টের পেয়ে গেছে বা আমিই 
ওদের পেছনে লেগেছি। 

ছুজনেই, আমি আর পা মাৎ খুব হাসলাম কথাটা শুনে । তবু 
হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারলুম না। কিজালের আশ- 
পাশের গ্রামগুলোতে হত্যার ভয় দেখিয়ে আর প্রচুর গৃহপালিত 
পশুদের মেরে রীতিমত তখন ত্রাসের রাজত্ব স্থঙি করে চলেছে ওর] । 

দেখতে দেখতে এসে গেলো! জুন মাস আবার । জেলেরা এখনই 
জুয়াল? বা নদীমোহনায় মাক ওয়াং নামে সপ্তাহব্যাপী একরকমের 
উৎসবের আয়োজন করে । এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হোল প্রাচীন 
প্রথানুষায়ী সমুদ্রদেবীর আরাধনা, অভিনয় ও নৌকা! বাইচ । এসময়ে 
ছুহাতে দেদার পয়সা খরচ করে ওরা । ঠিক এমনি পানতাই 
ফিজালের জেলেরাণ আয়োজন করেছিল একটা উৎসবের, সেই 
উৎসবে নিমন্ত্রণ ছিল আমারও । সেদিন ৭ই জুন, ১৯৫০ সাল । 
আমি আর পামাৎ মায়াকন তাদ্দের উৎসব দেখে পানতাই ফিজলি 
থেকে প্রায় গভীর রাত্রিতে গাড়ি করে ফিরছিলুম। সবে যখন 
ফিজালের ঢালু পাহাড়ি পথ বেয়ে নামছি, পরমুহ্র্তেই দেখলুম 
একট। বাঘিনীকে ঘ্বুরে দাড়াতে গাড়ির আল্লোয় আলোকিত সামনের 
ঢালু পথ থেকে, তারপরেই পাশের খাদে সে চকিতে একটা লাফ 
দিলো কেমনভাবে। একটা চোখের পলকে ঘটে গেল সমস্ত 
ব্যাপারটা । 

সৌভাগ্যবশতঃ যখন কোথাও আমি রাস্তিরে বেরোতুম, আমার 
সঙ্গে থাকত টচওয়ালা, ৩৭৫ ম্যানশিকার গুলিভর রাইফেলটা। 
আর একটু এগিয়ে গিয়ে পা মা আমার ইঙ্গিতে সামনের বাঁকে ঝট 
করে দ্বুরিয়ে গাড়ীটাকে দিলো! তার ইঞ্জিনটাকে বন্ধ করে, আর 
নেমে পড়নুম আমি সঙ্গে সঙ্গে । কিন্তু তাতে কি হয়, ছুটতে শুরু 
করেছে বাঘিনীটা তখন অবিশ্বান্ত গতিতে, তখন তাকে মনে হচ্ছে, 
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গাড়ীর আলোর সীমানার বাইরে আবছা ছায়ার মতো । ওটাকে 
লক্ষ্য স্থির করে মাথা ঠাণ্ড। রেখে গুলি করে, অসম্ভব ওটাকে মারা 
অবাস্তব | তবু চট করে টর্চ জ্বেলে রাইফেলট! তুলে চালালুম গুলি-_- 
কপালে যা থাকে । 

মনে হ্বোল একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল জআ্বামার 
রাইফেলের প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে । তবু কিছুতেই বিশ্বাস করতে 
পারলুম না নিজের কানকে, কেননা, বাখিনীটাকে অনাহত অবস্থায় 
পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম নীচে গভীর জঙ্গলের 
মধ্যে । বাঘিনীটার পায়ে গুলি লেগেছে বলেই পামাৎ-এর ধারণা । 
কিন্ত আমি সুনিশ্চিত নই। তবুও যদি সত্যি বলেই ধরে নিই 
পামৎ-এর কথা, অর্থাৎ যদ্দি আহত হয়ে থাকে বাঘিনীটা, তাহলে 
আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হোল তাকে খুঞ্জে বার করা। কিন্তু 
অসম্ভব । দৃর থেকে, লোকজন নেই, অস্ত্রও নেই পামাৎ-এর কাছে, 
তাছাড়া এমন গভীর খাদকে তার এমন ঘন কিকের জঙ্গলট। যে 
কোনমতেও সম্ভব নয় আমার একার পক্ষে বাঘিনীটাকে খৃ'জে বার 
করা। মসালে আমি কোন স্থির সিদ্ধান্তেই আসতে পারি ন৷ 
বাঘিনীটা মারতে । তবে দূর থেকে আমর! শুনতে পেয়েছিলাম 
বাঘিনীটার চাপা অথচ রোষমিশ্রিত গর্জন, ফিরে আসছিলাম যখন । 

শুক্রবার ছিল পরের দিনটা, সে দিনটাকে ব্রেনগানুতে 
অন্তান্য রাজ্যের মতোই রবিবার বলে ধরা হত। আগে থেকেই 
একটা ব্যবস্থা পাকা হয়েছিল আমার একট! শিক্ষক সম্মেলনে 
উপস্থিত থাকতে, এড়ানো! গেল না কোন মতেই । তবে বিদায় নেবার 
ব্যবস্থা করেছিলুম তাড়াতাড়ি করে, কেনন৷ কিজাল পাহাড়ের ধারে 
গভীর সেই গিরিখাদে আমার মন পড়েছিল সত্যিসত্যিই । কাজ 
মিটিয়ে দিয়ে এখানকার বিনজাই গ্রামের পেখলু চে আবছুল্লা বিন 
ইসাককেও পা! মাৎ-এর সঙ্গে তুলেছিনুম গাড়ীতে । মালয়ে আমি 
এখন ঝানুপথ প্রদর্শক ইসাকের মতো আর একজনকেও পাইনি 
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খুঁজে। তাই নয় শুধু, ও ছঃসাহসীও রীতিমত । কিজাল পাহাড়ের 
দিকে তিনজনে মিলে রওন! হলুম । 

জায়গাটিকে এখন দিনের বেলায় সম্পূর্ণ অন্য রকম দেখাচ্ছে। 
বাঘিনীট। কাল সেখান থেকে একটা পেল্লাই বাঘ পেয়েছিলো, গাড়ি 
থামালুম সেই জায়গাতে এসে । খুব গভীর ছিল সত্যিই খাদটা 
বৃষ্টিহলে এখান দিয়ে কলকল খলখল করে জল নামে পাহাড়ের ঢাল 
বেয়ে। একফালি মরা জমি সবুজ ঘাসে ছাওয়। এই খাদটার পর 
তারপরই ধাপে ধাপে শুরু হয়ে গেছে গভীর জঙ্গল। ওপর থেকে 
বাঘিনীটা কে গুলি করার স্থযোগ পেয়েছিলুম আমি, খাদ পেরিয়ে 
অতিক্রম করে সময়ে এই সবুজ ভূমিটুকু। এখনও পর্যস্ত জানি না 
কিন্ত সত্যিই কি ঘটেছে ওটার ভাগো। আমি গভীর ঘাসের মধ্যে 
পামাৎ আর ইসাককে নিয়ে নেমে পড়লুম । 

শুধু গভীবই নয খাদটা, অসম্ভব রকমের পোড়াল শ্যাওল' পড়। 
সুড়ি পাথর গুলো । সবৃজ জমিতে এসে পভলুম খাদটাকে অত্যন্ত 
সত্ভকভাবে পার হয়ে । কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারলুম ন! 
সেখানে, শুধু ঘাসের ওপর ছুটে ছাপ পষ্ট পায়ের ছাপ আবিষ্কার 
করতে পারলুম। ঢুকে পড়লুম জঙ্গলের মধ্যে একটা মোটামুটি 
আন্দাজের ওপর নির্ভর করে। নিম্মে থামেনি আমারি অনুমান, 
নিচের মাটিতে, পাতায় গাছে বেশ খানিকটা! রক্তের দাগ আবিষ্কার 
করলুম । তাহলে কি সত্যিই আহত হয়েছিলো বাঘিনীটা? কিন্ত 
শিকারীর সৌভাগ্যে তো৷ এমন ঘটন1 সচরাচর ঘটে না। অবিশ্বাস্ত 
হলেও, হ্যা সত্যিই আমার জীবনে তা ঘটেছিল । কেননা, অচিরেই 
আমরা! মৃত বাঘিনী টাকে পেয়েছিলুম আবিষ্কার করতে । উঁচু একটা 
টিলা থেকে খানিকটা গাড়িতে খানিকট1 বড়াখিয়ে নিচে পড়ে 
পড়েছিলো, পড়ে থাকা একটা গাছের গুড়িয়ে সঙ্গে আটকে 
গিয়েছিলো মাথাটা । একটা ছুঃসহ যন্ত্রণায় অভিব্যক্তি তার মুখে । 

লোকজনদের তেলোক কালোং থেকে ডেকে নিয়ে আমার জন্কঃ 
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প! মাৎকে পাঠালুম । বাঘিনীর পা! বাঁধা আর রাস্তায় গিয়ে উঠবো! 
যে পথ দিয়ে ঝোপঝাড়, লতাপাতা সে পথের পরিষ্কার করাব কাজে 
আমি তার ইশারায় রইনুম। ছজন জেলে আর আমরা কজন মিলে 
ওপরের রাস্ত] পর্ষস্ত মুত বাঘিনীটাকে বয়ে আনতে যে হিমসিম খেয়ে 
গিয়েছিলুম, তা আমার বেশ মনে আছে, বিশেষ করে আমাদের 
কালঘাম ছুটে গিযেছিলে খাদটা পেরোতেই । যা হোক, তাকে 
গাড়ির পপর কোন রকমে চড়ালুম । কখনো ব্বপ্ণেও ভাবিনি এ 
গাড়ি থেকে মাত্র কালই "একবার মাত্র চোখের পলকে তাকে 
দেখেছিলুম, আজ সেই গাড়ীতে করেই বযষে নিয়ে যেতে পারবে! 
তাকে মুত অবস্তা । 

মেপেছিলুম পবে, সাত ফুট চাব ইঞ্চি । জ্গালটা ফু'ডে চলে 
গিয়েছিল পিছনের লেজের প্রায় সংযোগ স্থান থেকে সমস্ত দেহ 
বরাবর। এখন আমবা বুঝতে পারছি, যে গর্জন শুনেছিলুম ফিরে 
আসার সময, তাঁর অসঙ্ মৃত্যুন্্রনার আর্তনাদ ছিল সেটা। একথা 
সত্যি কিন্তু, মে বেশ কিছুটা ছুটে গিযেছিলো, গুলিটা বেঁধা সত্বেও, 
তারপর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছিলে। ভারসাম্য হারিয়ে । সেটা 
সম্ভব হবে তবেউ, অসম্ভব গায়ের শক্তি ক মনের জোর থাকলে । 
কেন জানি না আমার বারবার মনে হয়েছে আমি চোরের মতো। 
অত্যন্ত হীনপন্থায় গুলি করে খতম করেছি উন্তরী যমজের একটাকে। 
ভেবেছিণুম প্রথমে, এটা বোধ হয় সেই বাঘিনী যেটা ভয় দেখিয়ে 
বেড়াত তেলোক কালাং এর লোকজনদের । কিন্তু মাস খানেকের 
পরবতী নান। ঘটনায় প্রমাণ পেয়েছি, বাঘিনীট। দায়াৎ ফিজালের, 
সম্ভবতঃ সেদিন প্রাতে যোনের সঙ্গে দেখা করে নিজের এলাকায় 
ফিরে আসছিলে। । এর পরে বাঘের উৎপাত দায়াৎ ফিজালে ঘটেনি 
বেশ কিছুদিন ধরে, পক্ষান্তরে কিন্তু আমার কানে এসে পৌছতে 
লাগলে! তেলোক কালাং এর নানান ঘটনা । 

দফতরের নানান ঝামেলায় জড়িয়ে জ্বলাই-আগষ্ট এই ছুটো 


৩৩ 
মালয় জঙ্গলে-_-৩ 


মাস বিশেষ মন দিতে পারিনি শিকারের কাজে । অথচ শুনেছি 
ব্যাঙ্গালে, ফিজাল থেকে দূরে ওকে নামাসের অন্য পারে বেশ বেড়েই 
চলেছে বাঘের উপদ্রব । হাতের কাজ একটু কমে যেতে আগস্টের 
শেষের দিকে একজোড়া বাঘ মারলুম পাঁচ দিনের ব্যবধানে । একটা 
বাঘিনীকে ১১শে আগষ্ট প্রথম মারলুম, যখন তারই আগের দিন 
রাতে মার! একট বৃনো শুয়োরকে নিয়ে খাচ্ছে বেশ আরাম করে 
' বসেবসে। তার পর ২৬শে আগষ্ট, একটা ছোট ছাগলকে বেঁধে 
বেশ বড় মত আকারের একটা বাঘকে সোড চালিয়ে মারলুম । 
অবশ্য উত্তরী যমজের অন্যটার ওপর এর ফাকে ফাকেই কড়া 
নজর রেখেছিলুম । পাঞ্জোর, তেলোক কালা, আর সমুদ্র উপকূলবর্তী 
অঞ্চলের মধ্য রীতিমত তখন ও ওর রাজত্ব বিস্তার করেছে । দীর্থ- 
দিন ওর পায়ের ছাপ অনুমান করে ঘ্বুরেছি আমি, মনে মননে একে 
ফেলেছি একট। ছক-ওর গতিবিধির । কিন্তু স্থবিধা করতে পারি নি 
বিশেষ কিছুই । ওট। আসলে অত্যন্ত চালাক। বহুদিন নজর 
রেখেছি একট! সবুজ ঘাসে ছড়িয়ে পাহাড়ী ছোট টিলার ওপর বসে 
ওর পথের ওপর । হিসেব অনুযায়ী চলছিল সমস্ত পরিকল্পনাই, 
কেবল একটি ছাড়া । ও যখন সমুদ্র উপকূল ধরে আসে পার্জোরের : 
দিকে, সামান্য খানিকটা ঘাসে ছাড়িয়ে উমুক্ত প্রাত্তর পেরিয়েই 
সাধারণতঃ প্রতিবারেই ও তারই পাঞ্জোরের পথ ধরে । একদিন 
মোড়ের মাথায় আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি একটা ছোট টিলার ওপর 
বসে বসে। গাড়িটাকে আগেই হিসেব মতো দাড় করিয়ে রেখেছিলুম 
প্রায় একশ গজ দক্ষিণে, যাতে পাঞ্জোরের সড়ক থেকে ওর নজরে 
ন। পড়ে চট করে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ ও সেদিন পারঞ্জোরের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছিলো উন্মুক্ত প্রাস্তরটুকু ন। পেরিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘ্বুরে, 
খুব সহজেই গাড়িটা ওর পড়লো নজরের মধ্যে । গাড়িতে অপেক্ষা 
করছিলে! পামাৎ আর একজন লোক, ওর! চকিতে ঘ্বরে বাধিনীটাকে 
এক লাফে উধাও হয়ে যেতে দেখলো।। উপকূলের গভীর জঙ্গলের 
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মধ্যে। ওর! কেবল টের আলোয় একবার মাত্র তীব্রভাবে জ্বলে 
উঠতে দেখেছিলেন বাখীনীটার চোখ দুটোকে । বলতে চেয়েছিলো 
--যেন চোরের মতো জঘন্য পন্থায় আমার বোনকে গুলি করে 
পেছন দিক থেকে মারতে পেরেছিল বলে মারতে পারবে যে 
আমাকেও, সস্তা নয় অত! 

২৮ শে সেপ্টেম্বরের বিকেলবেলা, একটা মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন 
করতে গিয়েছিলুম জনগানে । যেন, আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ছিলো, 
আর জেনের পাশে পেছনের আসনে বসে আছেন চৈমুদা বিণ আবদুল 
রহমান, শিক্ষিকাদের দলনেত্রী। বহুবার জেদ ধরেছিলেন যেন মে 
সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য তাকে বাঘ শিকারের সময়, কিন্তু কান দিই 
নিআমি কোন বারেই। এটাই স্বাভাবিক যে একথা অগ্রাহ্য কর] । 
রাত হয়ে গেল ফিরতে জনগান থেকে । প্রায় তখন সাড়ে নপ্টা। 
রাস্তার ঠিক মাঝখানে বাঘিনীটাকে দাড়িয়ে থাকতে দেখলুম, আগের 
বারে গাড়িটাকে পারঞ্জোর সড়কে যেখানে দাড় করিয়ে রেখেছিলৃম 
ঠিক সেইখানে । গাড়িটাকে ছর থেকে আসতে দেখে সম্ভবতঃ ও 
আগে থেকেই আচ করতে পেরেছিলো। ব্যাপারটা, অলসভঙ্গিতে 
রাস্তাটাকে তাড়াতাড়িভাবে পেরিয়ে লড়কের নীচে নেমে, গেল 
হেলতে ছুলতে ছুলতে। কোন কথা না বলে গাড়িটার আলো 
নিভিয়ে পামাৎ দাড় করিয়ে দিলে, নেমে পডলুম আমিও সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলুম রাস্তার নিচেটা রাইফেলের সঙ্গে বাঁধা টচ 
জ্বেলে । গাড়ির জানাল! দিয়ে মুখ বাড়িয়ে যেন আমাকে স্তব্ধ বিস্ময়ে 
লক্ষ্য করতে লাগলো । পি ডবলিউ ডির লোকের একট বিরাট 
গর্ত করেছিলে মাটি খু'ড়ে রাস্তা সারানোর জন্য, যে জায়গায় আমি 
দাড়িয়ে রয়েছি ঠিক তার নীচেই সেট] গর্তটা! পরে মেপে দেখেছিলুম 
পাচ ফুট গভীর ছিল সেটা। বলতে পারেন সমপূর্ণ অযাচিত, 
অবিশ্বাস্ত যে বাঘিনীটা সেই গর্ভের মধ্যে সোজা আমার দিকে 
তাকিয়ে প্রায় গুটিম্ুটি হয়ে পড়ে আছে । এমন আচরণ কেতা ছুরন্ত 
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কোন বাঘ বা বাঘিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিন্দনীয় । পরে আমি বলাবলি 
করতে শুনেছিলুম, আমার এই কাহিনীটা নাকি সম্পূর্ণভাবে বানানো 
ও অতিরঞ্চিত। অবশ্য কেউ আমার কানে তোলে নি একথা আমার 
বাড়ী বয়ে এসে। 

আমিও বেশ প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলুম। অর্ধবৃত্তাকারে কানের 
পাশ দিয়ে মুখের ওপর ফেলেছিলুম আলোটা বার ছয়েক । আর 
প্রথম তখনই তীব্র আলোর ছুটে] জ্যোতি চোঁখে পড়েছিল । আমার 
পায়ের নীচেই ঠিক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে জ্বলজ্বল করছে । বাঁঘিনীটার 
মুখের ওপর আলো! ফেলতেই দাত মুখ খিচিয়ে বুক কাপানো 
ভয়ঙ্কর গুরু গজন করে সেখানে আমায়। খুব কাছ থেকে এই 
দৃশ্ঠট| দেখা ব1 শোনার সৌভাগ্য আমার স্ত্রীর হলেও প্রায় জ্ঞান 
হারিয়ে ফেললেন যে চৈ মুদা বিন আবছুল রহমান। তখন ত্রিশঙ্ক 
অবস্থা আমার, কোন অবকাশই ছিলে। না ওদের দিকে তাঁকাবার । 
সোজ! যদি বাখিনীট। লাফিয়ে ওঠে, তার আওতার মধ্যে পাবে 
আমাকে প্রথমেই । অথ5 পেছনে যে মার খাবো দুজন, কোন 
উপায় নেই তারও, ঠিক পিছনেই আমার দাড় করানো রয়েছে 
গাড়িটা । মামার তখন কোন কিছু পামাৎকে দেখানোর মতন 
মানসিকতাও ছিল না। মুহূর্তের মধ্যেই তা অনুভব করতে পারলুম 
সুস্পষ্ট । এটরকুই এর-_যা৷ কিছু করতে হবে রীতিমত বুদ্ধি খাটিয়ে খুব 
ধীর স্থির মস্তিক্ষে | ইচ্ছে করলে আমি বাঘিনীটাকে সেই অবস্থাতেই 
তখনই শেষ করে ফেলতুম ছুটে। নল থেকে গুলি চালিয়ে । কিন্তু 
সে তাতে কোন মতেই ছেড়ে কথ কইত না আমাকে । সে 
পেছপাও হোত ন1 মেয়েদের আক্রমণ করতে যদ্দি গুলি করার একটু 
সামান্য লক্ষ চ্যুতি ঘটে । কেননা, আমি জানি যে, পৃথিবীতে হিংস্র 
আর কোন প্রাণী নেই আহত শারবলের মতে 

আমার মাথায় খেলে গেল চকিতে একটা বৃদ্ধি। রাইফেলধর। 
অবস্থাতেই আমি দীত মুখ খি'চিয়ে হাত ছুটো৷ ওপরে তুলে ভয়ংকর 
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রুদ্ধ গর্জনের' সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠনুম অস্বাভাবিক রকমে 
এর আগে বাধিনীট1 কল্পনাও করতে পারে নি কোনদিন এরকম 
উৎকট আওয়াজ আসবে কোন মানুষের কাছ থেকে । আমিও ঠিক 
ঘেমন ভাবতেই পারি নি যে কোন সতর্ক বাঁঘিনীর উপর এইট বীভৎস 
বিটকেল চীৎকার সৃষ্টি করতে পারে কোন প্রতিক্রিয়া। বািনীট। 
অতফিতে সরে গেলো একপাশে । এবং শুরু করলো ছুটতে এক 
পলকের মধ্যে এ এক লাফে গর্ত থেকে বেরিয়েই । পামাৎ আগে 
থেকেই ব্যাপারট! বুঝতে পেরে জালিয়ে রেখে দিয়েছিলো গাড়ির 
সামনের দিকের দুটো আলোই । আমি জাবার গুলি করলাম পিছন 
থেকে পুত ধাবাস্ত বাঘিনীটাকে সেই আলোতেই | মবশ্ঠ রাস্তা থেকে 
কুড়িগজেরও কম এবারকার দৃরক্ধ। স্পষ্ট দেখলুম গাড়ির আলোয় 
যে, বাঘিনীটার গায়ে গুলি লাগাতেই সে একবার স্বরে গেলো চকিতে 
একবার ডিগবাজি খেয়ে । অর্থাৎ, চার পা শৃষ্ঠে তুলে মাটিতে পড়ে 
মুখটা আমার দিকে করে ছৃ'ড়তে লাগলো ভীষণ ভাবে । আামিও 
সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলুম খানিকটা । কিন্তু চোখের পলকে উধাও 
হয়ে গেলো বাঘ্িনীটা, রাইফেল তুলে আমি প্রস্তুত হবার আগেই । 
চাপ চাপ রক্তের দাগ সেখানে দেখলুম, যেখানে বাঘটা পড়েছিলো । 
কিস্তকি করে ও ই অবস্থায় জঙ্গলে ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতো তা 
কিছুতেই ঢুকলো! না৷ আমার মাঁগায়। 

দরজা খুলে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে পামাৎ। বাঘিনীটাকে 
সেই রাত্তিরেই খু'জতে বেরোনে1উচিত কি না তা আমাদের আলোচন! 
করতে দেখে আতকে উঠল যেন। ওষে তখনও ছুঃম্বপ্পের ঘোরটা! 
কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তা বুঝতে পারলুম স্পষ্টই । আমার পরনে 
এতো রাত্তিরে জঙ্গলে ঢোকার মত উপযুক্ত পোধাকও ছিল না। 
সঙ্গে গাড়িতে তার ওপর ভত্রমহিল। অন্ঞান অবস্থ।য় পড়ে রয়েছেন 
_সাত পাচ এই সব ভেবে আমর! বাড়ী ফিরে এলুম। স্তগিত রেখে 
তখনকার মতো! আহত বাঘিনীটাকে খোজার কাজকে । 


৩৭ 


পরের দিন সকালেই, আহত বাঁঘিনীটার খোঁজে একজন পেঙ্খলু, 
আমি আর পামাৎ এবং আবছুল্লা বেরিয়ে পড়লুম। আমরা 
পাঞ্জোর সড়কের ওপর রেখে গাড়িটাকে ধরলুম জঙ্গলের পথ । 
বাদ্িনীটা যেখানে গতকাল রান্তিরে উল্টে পড়েছিল ডিগবাজি 
খেয়ে এখন চাপচাপ কালচে শুকনো রক্ত সেখানে পড়ে থাকতে 
দেখলুম । আমরা এগিয়ে চলনুম, সেই রক্তের দাগ, ভাঙ্গ? ঝোপবাড় 
আর ছেড়া লতাপাতা অনুসরণ করে করে । অবশেষে পৌছলুম এসে 
বিস্তীর্ঘ একট] জলাভূমির সামনে, সেট! ছিল অল্পসল্প, আগাছায় ঢাকা, 
পাহাড়ের ঢালুর নীচে । খুব সামান্যই জল 1 আমর! তিনজনেই 
নেমে পড়লুম জলের মধ্যে হাটুর উপর কাপড় গুটিয়ে । ফ্রেননা, 
অন্যপায়ে পৌঁছবার এছাড়া কোনই উপায় ছিল না। তাছাড়া, 
এই জলার মধ্যে বাঘিনীটাও নেমে ছিলো । কিন্তু বাঘিনীটা কোথা 
দিয়ে অন্পায়ে উঠলে, খুজে সেইটে বার করতেই হোল মুশকিল 
সব চেয়ে । রীতিমত তিনদিকে তিনজন আমরা অভিযান করে খৃ'জলুম 
তন্নতন্ন করে, কিন্ত কোন বাঘিনীর পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম 
ন। কোথাও । আর সম্ভবও নয় পাওয়া । কেননা? শক্ত পাথর 
উঠে গেছে ধীরে ধীরে অন্য গায়ে জলের কিনার! থেকেই । খু'জলুম 
অসম্ভব জেনেও, ঝোপেঝাড়ে খু'জলুম, গাছের-_শীচু-পাতায়-বদি 
কোথাও ছিটেফেশটাও লেগে থাকে রক্তের দাগ । কিন্তু অবাক কাণ্ড, 
সব কিছু হওয়ায় ঠিক যেন ভোজবাজির মতোই মিলিয়ে গেছে 
নিঃশেষে। 

দেখতে দেখতে বেল! গড়িয়ে এলে। এদিকে, রোদের তেজও 
বাড়তে লাগলে।। তখন খিদেয় নাড়ি চো চো করছে । অথচ 
বাঘিনীট। গুলি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছিলে। যেভাবে, তাতে 
রীতিমত আহত ন। হয়ে যায় না। কিন্তু কিছু বল। অসম্ভব আন্দাজের 
ওপর নিষ্ভর করে। যদি নিতাস্তই মারা ন1 গিয়ে থাকে বাখিনীটা, 
তাহলে ওকে ফেলে রাখ ঠিক নয় এমন অশেষ যন্ত্রণার 'মধ্যে, তেমনি 
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আবার কোনমতে সমীচীন হবে না ওকে এই রকম আহত হিং 
অবস্থায় ছেড়ে রাখা আশেপাশের গ্রামগুলোর কথা ভেবে । তাই 
শললাপরামর্শ করে তিনজনের মধ্যে ঠিক কর! হোল, আপাততঃ 
আমরা ঘরে ফিরে যাবো অনুসন্ধানের পাল সাঙ্গ করে, তারপর 
আবার গ্রাম থেকে বিকেলের আগেই কিছু লোকজন জুটিয়ে এসে 
স্ব করবো ঝোপ পেটানো । পা মাৎ আর আবছুল্লার ওপর ভার 
রইলে। লোকজন জোটানোর । 

চাট্রি নাকে মুখে গুজে বেরিয়ে পড়লুম আবার । দেখলুম যথাযথ- 
ভাবে তাদের দায়িত্বভার পালন করেছে পামাৎ আর আবহুল্লা | প্রায় 
পঁচিশ ত্রিশজন মালয় জোয়ানকে জুটিয়ে এনেছে মাঝিপাড়া থেকে। 
স্থানীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সবাই' সটগানও কয়েক জনের হাতে দেখলুম 
রয়েছে । বেছে বেছে এদের মধ্য থেকেই একট শক্তিশালী বাহিনী 
পরে গডে তুলেছিলুম, আমার বদলি হয়ে যাবার পর নিজেদের সম্পত্তি 
বাঘের হাত থেকে বাঁচাবাঁর জন্য যার! নিজেদেরই কাধে সমস্ত দায়িত্ব 
ভার তুলে নিয়েছিলো! । সেযা হোক, ঘ্বুরঘ্বর করছিল ষে ফন্দীটা 
আমার মাথার মধ্যে দুপুরে ফিরে আসার সময়, সেই পরিকল্পনাটাকে 
এবার বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য খুলে বললুম ওদের কাছে। তার 
আগের পথে বাখিনীটা জলায় নামার পর যখন আবার ফিরে আসে 
নি, তখন খুবই স্পষ্ট এটা যে সে ওপরে উঠেছে জঙগার অন্তপারের কোন 
নাকোন দিক থেকে । স্থতরাং যদি আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে 
নিচে নামি বিস্তীর্ণ জলাটঘ্ুরে দ্বরে ঝোপ পেটাতে পেটাতে, সবচেয়ে 
সহজ হবে সেটাই ৷ ছুূর্ভাগ্যক্রমে, যদ্দি চেষ্টা করে আহত বাঘিনীট' 
পালাবার ভয় পেয়ে গিয়ে, তাহলে ওকে পাঞ্জোরের দিকে ফিরে 
যেতে হবে হয় জলা পেরিয়ে নয়তো! নামতে হবে সমুদ্রবেলার দিকে 
জঙ্গল ছেড়ে। তখন খুব একটা কঠিন হবে না ওর পায়ের ছাপ ধরে 
ওর অনুসন্ধান করা। আর কিছু না হোক, ব্যাপারট? অস্ততঃ বোঝা 
ঘাবে স্পষ্টভাবে । সমস্ত লোক জনদের সার বেঁধে আমি দাড় 
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করিয়ে দিলুম তিনটে দলে ভাগ করে। প্রায় তিন গজ করে 
ব্যবধান রইল পরস্পরের মধ্যে । আমার, পামাৎআর আবছুল্লার 
ওপর ভার পড়ল এই তিনটে দলের পরিচালনার দায়িতভার । কেউ 
কোন বিপদে পড়লে ঠিক হলো, সংকেত করবে সাহায্যের ভন্য । 

যখন শুরু হোল ঝোপ পেটানো তখন ছুপুর গড়িয়ে গেছে। 

এগুতে গুরু করে এখান থেকে সমুদ্রের দিকে পৌঁছবে 
পা-মাৎ এর দলটা, ঠিক মাঝখাঁনে পৌঁছবে আমার দলটা, অন্যপারে 
সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমিটা। আর আবছুল্লার দলটা প্রধান সড়কের 
দিকে পৌছবে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম প্রথম দিকে উল্লাসিত 
চীৎকার সবার কথাবার্তার টুকরে! টুকরো অংশ, কিন্তু কিছুক্ষন বাদে 
তা মিলিয়ে গেলো সম্পূর্ণভাবে । আমরা তখন দেখতে পাচ্ছি 
স্পষ্টভাবে, যে যার নিজের বিচ্ছিন্ন দলটাকে, শুনতে পাচ্ছি অবশ্য 
তাদের কথাবার্তা । পুরো দমে ঝোপ পেটানো চলেছে। . ঘড়ির 
দিকে বারবার তাকাচ্ছি, আর চেষ্টা করছি শুনতে কান খাড়া করে, 
কোন সংকেতসূচক শব্দ কোথাও শোন] যায় কিন! । 

কেটে গেলে। কয়েক ঘণ্টা, কিন্তু খুঁজে পেলুম না কোন চিহচও 
তার অস্তিত্বের, বাঘিনী তো দূরের কথ।। যখন এসে গেছি প্রায় শেষ 
সীমায় পামাৎ আর আমার ছুটো। দলই, পৃরের প্রতিশ্রুতি মতো৷ 
সংকেত সুচক বাঁশি বেজে উঠুল তৃতীয় দলট1 থেকে হঠাৎ। বাঁশির 
শব লক্ষ্য করে যে যার দল ভেঙ্গে ছুটলুম পড়ি কি মরি করে 
পাহাড়ের দিকে । 

ছুটতে ছুটতে থকে দাড়িয়ে পড়লুম আমি, সামান্য একটু ফাকা 
বড় বড় ঘাসে-ছাওয়1! জায়গায়। বুঝতে পারলুম স্পষ্টভাবেই 
দোমড়ানো মোঁচড়ানে। ঘাসের চিহ্ন দেখে যে কোন বাঘ বা বাঘিনী 
এখানে শয়েছিলো ' অনেকক্ষণ ধরে, নয়তো আছড়ে পড়েছিলো 
সজোরে । আমার অনুমান যে মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলুম গন্ধ শুকে, 
বাসের ওপর নাক নামিয়ে এনে । আহত অবস্থায় গতরাত্তিরে 
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এখানেই ছিল ও। অর্থাৎ, এখনও তাহলে বেঁচে রয়েছে বাঘিনীট।। 
চকিতে দাড়িয়ে সোজা হয়ে আমি নিষেধ করলুম চীৎকারি করে সমস্ত 
(লোকজনদের ছুটতে । এবং নির্দেশ দিলুম, সম্ভব অনুযায়ী সার 
বেঁধে দাড়াতে, যাতে যৌথভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চালাতে পারি 
অনুসন্ধানের কাজ । ভার আগেই কিন্ত ছুটে বেরিয়ে গেলো বাতাসের 
বুক চিরে একটা গুলির শব । এত কাছ থেকে আচম্কা গুলির 
শব্দ শুনে প্রায় চমকে উঠলাম আমি । 

যখন এসে পৌছলুম ঘটনার কেন্দ্রে, বীতিমত তখন ভীড় জমে 
গেছে চারদিকে । আর একটা বাঘিনী রক্তাপ্রত অবস্থায় পড়ে 
আছে সেই রক্তের মধ্যে । আর মুত বাধিনীটার সামনে সটগান হাতে 
একজন তরুন, আবছুল্লার দলের মালি যার নাম, সে দাড়িয়ে আছে। 
সামান্ত একটু ভিড় ঠেলে কয়েকট। ছবি পরপর তুললুম আমি সেই 
অবস্থাতেই । দেখতে পেলুম স্পষ্টভাবে গুলির চিহনটাকে, যেটা 
আমি ছু'ড়েছিলুম গত রাব্রে। সামান্য একট নীচে থেকে পেছনের 
দাবনার ভেতরে প্রবেশ করে তৃতীয় কশেরুকায় সোজা [গয়ে গুলিটা 
আঘাত করেছে । যাক, এতক্ষণে হতভাগাটা মুক্তি পেলো তার 
হঃসহ যন্বণার হাত থেকে । 

আমি অবাক ন1 হয়ে পরিনি, এ প্রসঙ্গে একটা কথা ভেবে, 
আমরা জল1 পেরিয়ে সকালবেলাস্ম এই জায়গাটার চারপাশ খুঁজেছি 
অনেকবার করে। জলার প্রাস্ত থেকে তিনশো গঞ্জ দুরে নয় 
জায়গাটা, অথচ গন্ধ পর্যন্ত পাইনি বাঘের গায়ের, পায়ের ছাপ ব1 
অন্য £কান চিহ্ন তো৷ দরের কথা । সম্ভবতঃ বুঝতে পেরেছিলো 
আহত বাঘিনীটা যে ওকে খোঁজাখুঁজি করছি আমরা, কোনরকম 
শব্দই না করে তাই চুপচাপ পড়েছিলে। সে স্মোপের আড়ালে ঘাপটি 
মেরে, অসন্থ মৃত্যুন্ত্রণ! বুকে চেপেও। 

কিন্তু এমনটা পচরাঁচর ঘটে. ন! স্বাভাবিক ভাবে । পা মাং 
আর আবছুল্লাও সম্পূর্ণ একমত আমার সঙ্গে-__এই বাঘিনীট। উত্তরী 
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যমজেরই অন্যটা । কিজাল পাহাড়ে কয়েকদিন আগে যে বাঘিনীটাকে 
গুলি করে মেক্েছিলুম ভার থেকে এক ইঞ্চি মাত্র ছোট এটা,”_সাত 
ফুট তিন ইঞ্চি। এছাড়া এটা ঠিক তার বোনেরই মতন_ আচার 
আচরণ স্বভাব-চরিত্র ও বৃদ্ধির দিক থেকেও । 

কিজালের যমজ বাঘিনীর হত্যা! লীলার অবসান হল । বলতে 
দ্বিধা নেই যে মালয় অরণ্যে আমার য্ত বিচিত্র আর ভয়াবহ 
অভিজ্ঞতা হয়েছে তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক । কেননা 
সুগল বাধিনীর অন্বেষণে আমি মৃত্যুর সঙ্গে কর মদন করেছিলাম । 

ঞ্কর্ণেল আলেন লকের একটি কাহিনীর ছায়ায় । 
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শিকার কাহিনী 


আমার প্রথম শিকার 
শের জঙ 





শের-জঙ-হপেন এমন একজন শিকারী যিনি শুধু অরণ্যের 
ভয়াবহতাকে অন্বেষণ করেই তপ্ত থাকেন নি, এর পাশাপাশি তিনি 
সিভূত বনের অন্তরালে বিস্তৃত অপার সৌন্দর্ষের অনুসন্ধান করেছেন । 

তাই তার চোখে জঙ্গল তার নিশি-_-উন্মথিত রূপের হাজার 
পশর] সাজিয়েছে, হয়েছে সে রহস্য ঢাকা কুহক | 

এই বিচিত্র স্ণ্দর অরণ্যের সাথে প্রথম পরিচয়ের অপূব এই 
কাহিনীটি আমরা বেছ্ধে নিলাম । 
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| এক ॥ 

তখন অক্টোবর মাস, পশ্চিমে সুর্য অস্ত যাচ্ছে । এমনই সময় দ্রেত 
ঘোড়ায় চড়ে আমি আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় ছ মাইল ব্যবধানে 
ওপারে চলেছি, পারের সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে । 

তখন আমি চৌদ্দ বছরের কিশোর । আমার জীবনের সেই 
প্রথম শিকারী হিসাৰে একক মভিযান। আমার জীবনের 
বনুদিনের বহু কামনার ধন হোল বনের বাঘ--বনের মধ্যে যে 
সৌন্দর্ধে অদ্বিতীয়, সেই বহু কল্পনার সামগ্রীর উদ্দেশ্টো আজ আমার 
যাত্রা, তাই শিকার আজ আমার উত্তপ্ত রক্তের হিল্লোল । 

আমার বাব! শিকারী হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। গুলি ছুড়তে 
আর বল্পম শিকারে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তার 
আজীবনের শখ ছিল বনের বড় বড় জানোয়ার শিকার করব। তাই 
তিনি সরকারের অধীনের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্তেও স্বেচ্ছায় 
সেই পদ ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে এসে বসবাস করেন সমস্ত 
শিকারীর কল্পনার স্থান এই শুভ্র পাবত্য গিরির উপত্যকায় । উদ্দেশ্য 
হল, বনের বৃহৎ বৃহৎ প্রাণী হত্যার মাধামে জীবনের অবশিষ্ট দিন- 
গুলোকে রঙিন আনন্দে উজ্জল করে তোলা । 

তখন সময়সীমা হল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথমার্ধ 
এ জায়গায় সেই সময় একট। বাধ ক্রমান্বয়ে গরু মেরে গ্রামের 
লোকদের তার অত্যাচারে মতিষ্ঠ করে তুলেছে । এই বাটি এত 
শয়তান ছিল যে তার শয়তানিতে ছুন উপত্যক। থেকে ১৫০ বর্গ মাইল 
জায়গ! ঘিরে গ্রামবাসীরা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল । বর্তমানে 
হিমাচল প্রদেশের দক্ষিণ দিকের অন্ততুক্ত হয়েছে এই জায়গাটি । 

এই রকম্ম আশ্চর্য ধরনের হিংআ বাঘ দেখতে পাওয়। বর্তমানে 
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্ 
খুবই ছুললভ। যেখানে অন্ত বাঘ তাদের উদরপৃত্তির জন্য যতটুকু 
প্রয়োজন ঠিক ততোটুকু মেটাবার জন্যই হত্যা করে, এবং অবশিষ্ট 
কট। দিন ছুটি নিয়েই উদরপৃত্তি করে, এই বাঘটি সে জায়গায় কোন 
বাছবিচার না করেই অনবরত শিকার করে চলে । একদিন এই 
বাঁঘটি শিকারের সংখ্যা গণনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছিলাম, খালি 
একদিনেই বাঘটার শিকার হয়েছিল এক জায়গায় আটা আর অন্য 
জায়গায় ছু ছু'টে। মোষ ! 

বাঘটার গতিবিধিও ছিল অন্যান্ত বাঘদের থেকে বেশ স্বতন্ত্র 
ধরণের । চলবার সময় মাটিতে বাঘটার বাঁদিকের সামনের পাযের 
ছ্াপট। পড়ত একট্র লম্বাটে হয়ে এবং কিছুটা আবছ। হয়ে--তার 
থেকে বেশীর ভাগ লোকের মনেই এই ধারণা হয়েছিল যে, সে বোধ 
হয় চলবার সময় একটু পা টেনে চলত কেনন", মাটিতে তার পায়ের 
যে ছাপ পড়ত তাতে লক্ষ্য করা যেত যে, তার বাঁ পায়ের পাঁচ আঙ্গুলের 
জায়গায় ছটা ছাপ পড়ছে সেজন্য তার নৃতন নামকরণ হয়েছিল, 
অবশ্য গ্রামবাসীরা দিয়েছিল ল্যাংড়া চ্যাঙ্গা, অর্থাৎ “ছু? আর্গলে 
খোড়া। 

মাকারে সুবিশাল হাওয়ায় এবং লম্বা চওড়ায় অস্বাভাবিক 
রকমের মেদবুদ্ধি হওয়ার ফলে সে ছুটে গেলেও বনের স্ুচতুর 
জানোয়াররা তার বেহাত হয়ে পড়ত । অনন্তোপায় হয়ে অবশেষে সে 
গরু চুরির পন্থাই অবলম্বন করে । তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে সে 
তার এই স্বৈরাচারী মনোভান নিয়ে সেই জায়গায় নিধিদ্বে রাজত্ব 
চালাচ্ছিল। এই সময়ের মধেই সেই শয়তানট। অনেক দৃরাঞ্চলের 
গ্রামের চাষীদের গরু ছাগলও খেয়ে খেয়ে প্রায় নিঃশেষ করে 
ফেলেছিল । 

অমরাবতীর স্তুখ সম্ভোগেই উন্মত্ত অমরাগণ, তাদের বিন্দুমাত্রও 
অবসর নেই পথিবীর ক্ষুদ্র ব্যাপারে নাক গলানোর । আর এ 
জায়গাটা তখন যে সব দেশীয় ভূম্বামী অথব। জমিদারের রাজ্যসীমার' 
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আওতার মধ্যে পড়েছিল, তারা ছিলেন প্রচণ্ড রকমের বিলাসী, 
প্রকতিতে এই সব স্থুথোমত্ত দেবতাদেরই অনুরূপ । 

যদি কোন মহান্থভব শিকারী তাদের প্রতি অত্যন্ত সহান্ুভূতি- 
প্রবণ হয়ে কিছু সাহায্য করতে এগিয়ে আসে, খালি তাহলেই 
লোকে সহত্র বাঁধা বিদ্বের হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পেত। অবশ্য 
তা করতে ছথোত অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে । কারণ, একমাত্র 
ভূম্বামী অথবা জমিদার ছাড় সেই সময়ে অধিকাংশ রাজ্যেরই 
সাধারণ লোকের কোন দাবী ছিল ন1 বাঘ শিকার করার । 

আমার পিতৃদেব এই অত্যাচার নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
-করেছিলেন। বাঘটাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য তাকে মাসের 
পর মাস, শীত গ্রীষ্ম ও বর্ধার বনু প্রাকৃতিক অত্যাচার সহ্য করেও 
বাধ্য হয়ে বহু রজনী বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে হয়েছিল । কিন্ত তিনি 
বারবার ব্যর্থ হয়েছিলেন । তিনি যতবারই ইচ্ছা! করেছেন বাঘের 
সঙ্গে মুখোমুখি হতে, ততোবারই তাকে বোকা বানিয়ে বাঘটা 
পালিয়ে গেছে। 

এমন সময় একজন গ্রামবাসীর মুখে যখন শুনলাম যে, রক্ত পিয়াসী 
চ্যাঙ্গাটার হাতে তার শেষ বলদটার প্রাণনাঁশ হয়েছে তখনই আমি 
ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম ধোল কুন্বার জঙ্গলের উদ্দেশ্যে, অক্টোবরের 
আকাশ তখন গোধুলি আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে। 

আমার বাবা যখন খবরটা পেলেন তখনই তিনি আমায় প্রশ্ন 
করেছিলেন, “কিরে, ভাগ্য পরীক্ষা করতে একবাঁর যাবি নাকি ?” 
আমি তৎক্ষণাৎ আমার সম্মতির কথ। জানিয়ে দিলাম । যর্দ আবার 
পরে বাবা অসম্মত হন এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তক্ষুনি বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে পড়লাম, তখন আধঘন্টাও হয় নি, এর মধ্যেই আমি ঘোড়ায় 
চড়ে তার নাগালের বাইরে চলে গেলাম । লোকট। বে গ্রামের 
অধিবাী, সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে আমার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম । 

আমার এই ঘোড্ড়াটার বয়সই যে শুধু কম তাই নয় তার জাতটাও 
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খুব ভালো! । সে ছিল উৎকৃষ্ট জাতের কাধিয়াবাড়ি বংশের ঘোড়া । 
তার আকৃতিটাও খুব চমতকার | বুনো শুয়োর তাড়াতে তার খুব 
উৎসাহ। তার এবং আমার মধ্যেকার সম্পর্কটা ছিল একটু বেশী 
রকমের গভীর । ও আমাকে সাথী হিসাবে বহুবার সাহায্য করেছে, 
যখনই অমি ছুটতে ছুটতে বর্শার ফলা দিয়ে তাবুর খু'ট তোলা অথবা! 
বেড়া টপকানোর খেলায় আনন্দকে উপভোগ করতে চেয়েছি এবং 
এভাবেই আমাদের উভয়ের মধ্যে মন দেওয়া-নেওয়। হয়েছিল । 
এরকম একট। কাজের দায়িত্ব পেয়ে আমি তখন আহলাদে প্রায় 
আটখানা। আমার এই আনন্দের ভাগ থেকে আমার ঘোড়া মোতিও 
( যার নামকরণ করেছিলাম আমি ) বঞ্চিত ছিল না। খুব খোশ- 
মেজাজে তখন আমরা চলেছি, আমি আর মোতি রাস্তার ঝোপঝাড, 
খানা ডোবাকে তোয়াক্কা না করে। একট। জায়গায় এসে একটা 
বেশ লম্বা কাটাগাছের ঝোপ পার হতে গিয়ে মোতি যখন আচমকা 
একট বিরাট লাফ দিলে তখন আগে থেকে বুঝতে না পারায় আমি 
অপ্রস্তত হয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম তার পিঠ থেকে । এই 
আকস্মিক পড়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে যেই না 
ঘোড়ার জিনটাকে নাগালের মধ্যে আনার জন্য হাত বাঁড়িয়েছি, 
অমনিই বন্দুকটা আচমকা হাত আলগা হয়ে গিয়ে পড়ে গেল নিচের 
জমিতে। সেখানে মাটিটা ছিল খুব কঠিন অথাৎ শুকনো, তাই 
বন্দুকট। মাটিটাকে স্পর্শ করামাত্রই “খটাশ,+ করে একটা আওয়াজ 
উঠল । 
ঘোড়াটা তাড়াতাড়ি ঝোপটাকে অতিক্রম করেই থেমে গেল 
রাস্তার উপর এসে । মাটিতে নেমে রাইফেলটা আমি তুলে নিলাম। 
বন্দুকটা হাতে নিয়ে চারপাশ দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, একটু 
ফেটে গেছে সেই ছোট্ট কাচের হাঁতলটা, যেটা বন্দুকের গুলি ছোড়। 
নলের বাঁদিকের যগ্ত্রসমূহের সাথে মুক্ত নীচেকার পাতের স্তরের সঙ্গে 
কোনাকুনিভাবে আটা। বেদনায় আমার চোখে জল এসে গেছিল 
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_-এমন স্থুবর্ণ স্থযোগ নষ্ট তো! হোলই, তার ওপরে আমার বাব! 
হয়ত এরপর আমায় প্রচণ্ড রকমের তিরস্কার করবেন এরকম একটা 
আশঙ্কাও তখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল । 

হাতের অবশিষ্ট নলটার গততট1 এমনি সাধারণ ধরণের । এখন 
আবার বাড়ী ফিরে যাব না নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করে 
বাঘের পশ্চাদান্থসরণ করব-_দেরী ন। করে এখনই আমাকে এর জন্য 
যে কোন একটাকে নিবাচন করে নিতে হবে। এর মানে হোল, 
বাঘ না আমার পিতৃদেবের কাছে যাব এখন, আমার এই ভাঙা 
বন্দুকট। নিয়ে ? 

একট। বুদ্ধি বার করলাম । আমার সঙ্গের মুখ মোছা তোয়ালেটা 
দিয়ে বন্দুকের কাঠের চিড় খেয়ে যাওয়া! হাতলটাকে আচ্ছা করে 
বেঁধে নিয়ে মোতিকে একট আদর করে জিনের ওপর পা রেখে তার 
পিঠে উঠে বসলাম । আর তারপর ? তারপর সোজা আমি আর মোতি 
উভয়েই বিছ্যুতের বেগে ধাবিত হলাম জঙ্গলের দিক লক্ষ্য করে । 

আমর! উভয়েই তখন আগেকার চাপল্যকে বর্জন করেছি । তার 
পরিবর্তে, কিভাবে এই অপ্রিয় চিন্তাগুলোর সমাধান করা যায় 
তাই আমাদের তখনকার মতো ছুজনের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাড়ালো। 
মোতির পরের চিন্তা হোল কিভাবে লাফিয়ে ঝোপ ডিঙ্গানে! 
যায় আর আমার পরের চিন্তা হোল বাবার সামনে কি মুখ নিয়ে 
উপস্থিত হব । 

অবচেতন মনে আমার চোখে উঠল সেই বাঘটার অপরূপ 
রূপসৌন্দধরাশি । আমি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম । 
আমার ন্মৃতিপটে উদ্দিত হোল প্রায় ছু-বছর আগেকার প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার একটা ঘটনা । 

চারপাশের যে সমস্ত গ্রামবাসীদের পোষা গরু ছাগলগুলে। 
চ্যাঙ্গার শিকার হয়ে পড়েছিল, সেখান থেকে কিছুটা ছরে দলবলসহ 
আমার বাবার তীবু ছিল। দলের সকলের আহারের কারণে 
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আমাকে মাংস সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়। হয়েছিল । দায়িত্বটা ঠিকমত 
পালন করাই হোল আমার আস্তরিক ইচ্ছা । 

যৎসামান্ত শিকারের ইচ্ছ। নিয়ে আমি বন্দ্ুকটা কাধে ফেলে অতি 
প্রত্যুষেই যাত্রা করলাম। 

একটু গভীরে প্রবেশ করতেই আচম্কা শাল বনের ভেতর থেকে 
ভীত একদল বৃনো মৌরগের কক-কৃক্‌ শব্ধ শুনতে পেলাম । জঙ্গলের 
নিয়ম-কানুন সম্পর্কে তখনও আমি ভালে। করে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে 
পারি নি, তখনও আমি জানি না, বনের জন্ত-জানোয়ারদের ভাষা কি 
রকম হয়। পাখিগুলোর চীৎকার ভবিষ্যৎ-বিপদের সঙ্কেত করে 
সকলকে সচেতন করে তুলছিল। সেই আওয়াজট! যেখান থেকে 
আসছিল, আমি সেই দিক লক্ষ্য করে এগোঁতে লাগলাম । 

যে ঝোপটার ভেতর থেকে বন-মোরগের ভীত কণন্বর বাতাসে 
ভেসে আসছিল আমি খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তার সামনে 
গিয়ে উপস্থিত হলাম । 

বনমোরগের1 এরকমভাবে ঝোপের মধ্যে মিশে গিয়েছিল যে, 
উভয়ের ব্যবধান মাত্র সাত-মাট হাত হলেও সম্পূর্ণভাবে তারা 
আমার দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল ন1। 

আমার সতর্কদৃষ্টিটা চারপাশ ছু'য়ে ছু'য়ে যাচ্ছিল । মাটির বুকে 
শাল বনের প্রতিবিম্ব পড়ে তাকে করে তুলেছিল ঘোর কালো। 
রঙের, তার ওপর জঙ্গলের বিশাল বিশাল গাছের পাতার ফাক- 
ফোকর দিয়ে প্রভাত ন্র্যের সোনালি আলে! এসে তির্ক ভাবে সেই 
কালে জমিটার ওপর পতিত হয়ে তাকে চুম্বন করে যাচ্ছিল বারবার, 
তাদের উভয়ের এই আলিঙ্গিত দেহসৌন্দধ আমাকে বার বার মনে 
করিয়ে দিচ্ছিল আমার বাবার ড্রয়সিংরুমের দেয়ালের আর মেঝের 
ওপর বিছানে? বাঘছালটিকে । 

আমার সমস্ত চিত্তকে সেই ককর্ক শব্দের দিকে একাগ্রভাবে 
নিবদ্ধ করে ঝোপ লক্ষ্য করে আমি অতি সম্তর্পনে অগ্রসর হচ্ছিলাম । 
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গুলি ছুড়ে কতকগুলো বনমোরগ শিকার করার তীব্র ইচ্ছা আমাকে 
প্রবলভাবে চালিত করছিল সেই ঝোপটার মধ্যে গুলি ছু'ড়তে-_-তবৃও 
আমি গুলি ছুঁড়লাম না। কারণ, সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ই আমার 
স্মৃতিপটে উদ্দিত হোল অস্ত্রধিগ্ঠা সম্পিত সেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য 
কটি “স্পষ্টভাবে কোন কিছু না দেখে গুলি ছুড়ো না কখনে?” । তাই 
মনের আকাক্ক্ষাটা প্রবল হলেও তাকে ত্যাগ করলাম প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই । এক পলকের জন্য ঝোপের অপর পাশট। পর্যবেক্ষণের ইচ্ছ। 
নিয়ে ছায়াচ্ছন্ন স্থান পরিত্যাগ করে আমি ঝোপটার চারদিকটায় 
মাটিতে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলাম । 
. ঝোপটার চারদিক স্বরে এসে যেমনই উঠে চাড়িয়েডি, তখনই 
বিরাটাকৃতি একটা ব্যান্রস্ুন্দরের সঙ্গে একদম মুখোমুখি জামার 
শুভনৃষ্টি (অবশ্য শুভ না অশুভ তা তখন আমার জানা ছিল ন1) 
হোল । আমাদের উভয়ের মধ্যকার ব্যবধান অন্ততপক্ষে কুড়ি হাত 
হবে। 

চারদিক থেকে তার গায়ের আবেশ আর অন্ধকার এসে মিশে 
গিয়েছিল যেন, আর তার সেই অপরূপ দেহ লৌন্দর্য নিয়ে সে যেন 
ঠিক বিখ্যাত চিত্রকর ভ্যান্গগের সোনালি-কালোর আক চিত্রপটের 
একখানা ছবি। তার এই অপরূপ দেহসম্পদ আমাকে বিন্দুমাত্রও 
ভীত করে তোলে নি__-পরিবর্তে তার এই বিস্ময়কর অশান্ত রূপরাশি 
আমাকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে তুলেছিল । মৃহ্র্তের মধ্যেই সেই 
ছবিট1 'জীবস্ত হয়ে উঠল, রঙগুলো৷ খুজে পেল তাঁর গতি, আর 
তারপর-_ওঃ, আকাশ চিরে একট] গর্জন শোনা গেল । আর তাতে 
যে সুর উঠল তাতে ক্রোধ অপেক্ষা তিরক্কারের স্ুরই বেশী মেশানো। 
ছিল। চোখের পলক ফেলতে ন। ফেলতেই, বাঘট1 উলুবনের ভেতর 
এক লাফে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল । 

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বাবার কাছে সব কথা বললাম। 
সঙ্ষে সঙ্গে বাব জঙ্গলের চারদিকে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করলেন। 
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কিন্ত সমস্ত দিন ধরে তল্লাশী করেও কোন লোকই সেই অদৃশ্য হয়ে 
যাঁওয়| বাঘটির কোন খধৌঁজই পেল ন|। 

আমার সঙ্গে চাঙ্গার সেই প্রথম মিলন । সেদিন তার উপস্থিতি 
আমাকে ভীত করে তোলার চেয়ে আনন্দিতই করে তুলেছিল বেশী। 
তাই এখন আমি নিভাঁক হৃদয়ে ঘোড়ায় চেপে দ্রমগতীতে ছুটে 
চলেছি, তার বর্তমানের অত্যাচারিত অঞ্চলের দিক লক্ষ্য করে 
উপরন্তু আমি তখন নিতান্তই উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিলাম তার সঙ্গে 
আমার পুরানো অথচ প্রত্যক্ষ পরিচয়টাকে নতুনের মোহে উচ্ছাস 
করে তোলার জন্য । 

ষে গ্রামে বাঘট বলদটাকে মেরেছিল বেল। তিনটের সময় আমি 
সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম । যেখানে সেই বলদটার মূতদেহ পড়ে 
আছে, সেই ভয়ঙ্কর জায়গাটা জঙ্গলের কিছুট। ভেতরে, এই জায়গাটায় 
যেতে গেলে এখান থেকে কয়েক মাইল হাটতে হবে । শিকারীর 
আগমনের প্রতীক্ষায় সমস্ত গ্রামবাসীরা নিতান্তই উৎসুক হয়ে 
উঠেছিল । সেখানে যখন তার! আমার মতে। শিকারীকে দেখল, যার 
বয়স নিতান্তই অল্প তার ওপর আবার চুলগুলে। তার খাড়াখাড়া এবং 
একটা নিরীহ ভাব ছড়ানো! তার সমস্ত চোখেমুখে - তখন একটা 
আশাভঙ্গের বেদনায় তারা ভেঙ্গে পড়ল-_মামার ওপর ঠিকমত 
নির্ভর করতে পারল না। 

গৃহবধূরা তাদের মেয়েরাও কৌতৃহল দমন করতে না পেরে খড়ের 
ঘরের দরজার পাশ দিয়ে আমাকে আড়াল থেকে দেখছিল 
-এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একটা কাজল কালোর হরিণচক্ষু 
বিশিষ্ট কিশোরী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সে আস্তে আস্তে তার 
বান্ধবীর কানে কানে কি একটা বলল, তারপর আমার উদ্দেশ্যে 
একটু হাসল- আমার মনে হোল, সে বোধ হয় আমাকে ব্যঙ্গ করছে। 

যখন হাতের ঘড়িটার ওপর চোখ পড়ল, সচেতন হলাম হ্ূর্ঘ 
তখন মাথার ওপরে । তারপর নজরে এলে। ভাঙা বন্দুকটা । ভীষণ- 
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ভাবে আঘাত পড়ল আমার উৎসাহে । একে একা তারওপর 
গায়ের লোকেদের সামনে নিজেকে অপাস্থ না করে তোলার জন্যা 
আমি দারুন হতাশায়ও নিজের চোখে জল আসতে দিলাম না। যা 
হোক, কোন মতে গল! ঝাঁকিয়ে আমি আমার মনটাকে এই গ্রামেরই 
অধীবাসী ভূরোচাচার সন্ধানে নিযুক্ত করলাম। ভুরোচাচা এই 
গ্রামেরই একজন বয়স্ক অধিবাসী, কিস্তু লেখাপড়া না! জানলেও তিনি 
যেমন ছিলেন অত্যস্ত রকমের বিনয়ী তেমনি মনটাও ছিল তার খুবই 
স্পর্শকাতর । বাল্যকাল থেকেই এই ভূরোচাচা আমার পরিচিত। 
আমি যখন সেই গ্রামে পৌঁছলাম তখন ক্ষেতে কাজ করছিলেন ভুরো- 
চাচা । আমার আগমনের সংবাদট। তাকে দেওয়ার জন্য গায়ের একটা! 
ছোট বাচ্চাছেলে তখুনি ছুটে গেল তার ক্ষেতে । খবরটা পেয়েই ছুটে 
এসে ভূরোচাচা আমাকে ছুহাতে জড়িয়ে ধরলেন তার বুকে । 

সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে আমার ওপরে শুধু তারই অগাধ আস্থা 
দেখে মনে মনে বল পেলাম । 

আনন্দে ডগমগ হয়ে ভুরোচাচা আমাকে প্রম্ন করলেন, “বেল! 
হয়ে গেল অনেকটা, না? তাহলে আর বিলম্ব করা উচিত নয় । দেখি, 
চ্যাঙ্গার মতামতট1 আবার কি ধরনের হয় |” 

জঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমি ভুরোচাচাকে সঙ্গে করে 'অভিমানে বের 
হলাম, অবশ্য তার আগে মোতিকে পিঠ চাপড়ে আশ্বস্ত করে তার 
খাওয়া আর থাকার ব্যবস্থা করে তাকে গ্রামেই রেখে এসেছিলাম । 

আমরা, আমি আর ভূরোচাচা বিকেল পাঁচটাব সময় তাবৃস্থলে 

পৌছলাম। তখন বাঘের আগমনের প্রত্যাশ। করা মূর্খতা মাত্র । 
সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করে চারটে বাজার অনেক আগেই আমার 
তাদের উদ্দেশ্যে অপেক্ষা! কর। উচিত ছিল । কেননা, এ সময়ের মধ্যে 
বাধের! এবং বিশষতঃ চিতাবাঘেরা আলস্য ত্যাগ করে। মড়ির ওপর 
লক্ষ্য রাখার জন্ত পছন্দমত একট! :জায়গা এঁ মড়ির থেকে কিছুটা: 
ব্যবধান রেখে অপেক্ষা করে। 
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চারদিকে সুগভীর নলগাছে ঘের একটা! উন্মুক্ত প্রান্তরে শিকার- 
টাকে ফেল! ছিল,__তার চারদিক ঘিরে আবার সুবিশাল গগনচুস্বী 
শালগাছ। এরকম একটা পরিস্থিতি আমার মনটাকে ভীবণ রকমের 
বিধম করে তুলল ৷ চার দিন আগেকার মুত বলদটার সমস্ত দেহটার 
মধ্যে অবশিষ্ট যা ছিল দেখবার মধ্যে কেবল চারদিকে ছড়িয়ে 
ছিল কতকগুলে। শুকনে | হাড়, তাও হায়নারা, শিয়ালের ও শকুনেরা 
আকেও ঠকরে প্রায় নিঃশেব করে ফেলেছে । 

এমন সময় আমার দৃষ্টি পড্ল ভূরোচাচার ওপর । আমার চেয়ে 
তিনি বেশী হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি আমার কাছে সরে 
এলেন, গলার স্বর আস্তে করে বললেন তিনি, যেখানে শয়তান 
চ্যাঙ্গাটা মছ্ধমতে দেহের কাছে ভুলেও আসে না লেখানে আমাদের 
এনমই ছৃর্ভাগ্য যে এই মডিটাকে নিতাস্তই দু-একদ্িন মাগেই 
মারা হয়েছে । এট! সবথেকে ছৃর্ভাগ্যের কথা যে আমাদের শিকার 
করার নির্দিষ্ট সময় আমাদের প্রস্তত হবার মনেক আগেই চলে 
গেছে। আমি চাচার মত জানতে চাইলাম, বললাম, এই মময়টা 
হরিণ শিকার অথবা শুয়োর হত্া। করারও উপযুক্ত নয়। তাহলে 
আমাদের উভয়ের গ্রামে ফিরে যাওয়ার কোন আর্থ নেই । বরঞ্চ 
কিছুসময়ের জন্য এই রাত দশটা পর্যস্ত এখানেই ভার অপেক্ষা করা 
যাক না? 

ভুরোচাচা আমার মতামত জেনে একটা মুখে আপত্তি তুলেন 
বটে, কিন্তু একটা আনন্দের সম্মতির রেশ দেখ! গেল তার সহান্ুভূতি- 
পূর্ণ দরদী চোখের কোনে । তা লক্ষ্য করে আমি মনে মনে অত্যত্ত 
আনন্দিত হলুম নিজেকে এখন স্বাধীন বলে মনে করলাম । 
ব্যাডমিন্টন আকারের যে বিরাট ফাঁক! জমিটা আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হচ্ছিল তার চতুর্পাশ্বে মরা জীবজন্তর মাংসশৃন্ত ফ্যাকাশে হাড়গুলো। 
ছড়িয়ে আছে। তার ওপর শালবনের ছায়। জায়গাটাকে এমন 
নিবিড ও গভীর করে তুলেছিল, যে তা মনের মধ্যেও একটা অজানা! 
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আশঙ্ার স্থপ্টি করছিল। প্রায় চার ফুট উঁচু হবে এমন একটা 
উইয়ের টিবি দেখতে পেলাম, টিবিটা ছিল এখান থেকে পূর্বদিকের 
কোন ঘেষে । আমার বসার জায়গা হিসাবে এই টিবিটাকেই আমি 
মনোনীত করলাম । উচুনীচু টিবিটাকে সমান করে নিয়ে মিশ্চিস্ত- 
ভাবে বসবার জন্য তার ওপর একট। কম্বল বিছিয়ে দিলাম । পা! 
ছুটোকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে কোলের ওপর রাইফেলটাকে 
আধশোয়া করে রেখে কঙ্ধলের ওপর বসে বাঘের অপেক্ষায় রইলাম । 

হাতের ইসারা করে ভূরোচাচাকে গৃহে ফিরে যেতে বললাম । 
কেননা, টিবিটা ভুজনের বসবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এমন 
একটা বিশ্রী জায়গ। থেকে বাঘ শিকার করা খুবই কঠিন ব্যাপার । 
যদিও টিবির অসপমতল স্থানগুলো আমি বসেবসেই অনুভব করতে 
পারছিলাম এবং তা আমাকে যারপরনাই বেশ বিব্রত করে তুলছিল, 
তা সত্তেও আমি তার কোন প্রকাশ ন। করে ভূরোচাচাকে স্থান 
ত্যাগের জন্য ইঙ্গিত করলাম । অন্ততঃ চারঘণ্টা ধরে এই রকম 
নিজের মনোনীত স্থানরূপ কণ্টকশৃলের অত্যাচারকে নীরবে সা 
করতে হোল । 

মনে মনে আমার একটা বদ্ধ ধারণ। ছিল যে এমন অসময়ে বাঘ, 
হয়ত আজ আর আসবে না। তবুও এই প্রথম বারের জন্ত বাঘের 
অপেক্ষায় আমার একক অভিযান, একট অব্যক্ত অনুভূতি বারবার 
আমাকে ছুয়ে ছু'য়ে যাচ্ছিল । অবশ্য জঙ্গলের মধ্যে নিঃসঙ্গ রাত্রি 
যাপনের অভিজ্ঞতা এর আগেও আমার অনেকবারই হয়েছিল । তাই, 
বনজঙ্গল কিংবা রাত্রির অন্ধকারের নি-স্তব্ধতায় আমার ভয় আস্তে 
আস্তে অনেকদিন আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল ।-_তাই মনে মনে ছুটে! 
ব্যাপারেই আমার আগে থাকতেই রীতিমত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল । 

আমার বাবা অনেক পশু পাখী পুষতেন, বাড়িতে তাই এদের 
সংখ্যাও প্রচুর ছিল। তিনি এবং আমি ছাড়া আর এদের নিয়েই 
আমাদের বাড়ীট! ভণ্তি হয়ে গিয়েছিল । বাল্যকাল থেকেই অনেক 
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রকমের গল্প তাই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত 
আর সেই সঙ্গে রুডিয়াড কিপলিং এর গল্পও আমার জানা 
ছিল । 

বাল্যকালের স্মৃতি রোমস্থনের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে এই 
বাস্তব পরিবেশের চারদিকে তীত্ব দৃষ্টি বোলালাম। সমস্ত জঙ্গলট। 
নিশ্চপ, চারদিক থম্থম্‌ করছে। সকলেই যেন ভবিঘ্যৎ অমঙ্গলা- 
শঙ্কায় নীরব হয়ে সময়ের প্রতীক্ষায় আছে। খালি জঙ্গলের মধ্যে 
বিচিত্র সব পোকামাকড়ের একঘেয়ে গুনগুন আওয়াজ । মাঝে 
মাঝে এই নিস্তব্ধতার বুক চিরে কাঠঠোকরার বিভত্রত স্বর শোনা 
যাচ্ছে । একটার পর একটা মধুর কল্পনী আমাকে মোহাবিষ্ট করে 
তুলেছে-_ একটা! অবিচ্ছিন্ন শাস্তি মনে মনে অনুভব করছি। যৌবনা- 
গনের বিচিত্র স্খঙ্বপ্পের জগত আমার মনে বিচিত্র ভাবতরঙ্গের 
দোলায় দোলায়িত-_-মনে হচ্জে আমার মনের সেই অব্যক্ত কামন। 
বাসনায় জগতে আমি যেন সেই হরিণনয়না গ্রাম্যবালার সঙ্গে 
ক্রীডারত | 

হঠাৎ একট। বিকট আওয়াজে আমার সেই নুখন্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। 
সমস্ত জঙ্গলের মধো সেই আখয়াজ যেন মিনান্বত ; একেবারে নতুন 
ধরনের-_-আওয়াট। আমার চেতনাধ গভীরে গিয়ে আঘাত করল। 
মনে তংক্ষনাৎ একটা সন্দেহ জাগল, এআওয়াজ বাঘের নয় ত? 
তাহলে কি আমাকে দয়! করতে বাঘের আগমন ঘটেছে? 

বন্দুকের একটা মাত্র নল আমার কাজের সায়ক। প্রায় 
সোয়! তিন ইঞ্চিটার একটা কা্তুজ ভর রয়েছে তার মপো। আলসার 
সময় আমার বাবা নিজের হাতে ভরে দিয়েছেন খোলের ভেঙর 
মোম দিয়ে আটকে পাঁচ ড্রাম কালে বারুদ আর--লোহার বারোট। 
বাক্‌শট গুলি। উত্তেজনায় আমার হৃৎপিগুটার স্পন্দন তখন 
অন্বভাবিক রকমের দ্রুত। বন্দুকের ছোট হাং্তলটা আর 
ফিশপ্লেটের ওপর আমার হাত শক্ত হয়ে চলে গিয়েছে। একটুও 
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শবাঁনা করে চোখ ঘুরিয়ে দেখলাল, হায় ভগবান, বাঘের জায়গায় 
একদল শেয়ালের আগমন ঘটেছে সেখানে । 

ভালে। করে গুনে দেখলাম, সাতট1 শেয়াল আছে তাদের দলের 
মধ্যে। শীতকালে নতুন লোমে তাদের আপাদ মস্তক ঢাকা । খুব 
সতর্ক ছিল শেয়ালগুলো; নিজেদের পাপবোধ সম্পর্কে তার! খুবই 
সাবধানী ছিল । তাদের মধ্যে পাশ করে কতকগুলো। যখন মড়ার হাড় 
চিবোতে ব্যস্ত ছিল, তখন বাকিগ্চলে। কিছু সময় ধরে ধরেই সজাগ 
হয়ে চারদিকে সতর্ক ও সাবধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলেছিল । 

আচমক। তারা তাড়াতাড়ি করে খাওয়। ছেড়ে দিয়ে নিকটবস্তি 
জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গিয়ে আত্মগোপন করল । 

আমার অজান্তেই কখন ওর আমায় আগমনের খবর পেয়ে গেছে 
দেখে আমি কিঞ্চিৎ খুব্ধ ও বিষন্ন হয়ে পড়লাম । 

আচম্ক? আমার ভানদ্দিক থেকে একট। ময়ূরের তীম্ষ্ম স্বর তেসে 
এল । সেই আওয়াজে সমস্ত জঙ্গলের মধ্যেকার এতক্ষণের বিরাজমান 


নিস্তব্ধতা টুকরে। টকরে। হয়ে গেল। একটা আশঙ্কা আমাকে ভীত 
ও চকিত করে তুলল । আস্তে সমস্ত বনট] কিছু সময় ধরে ময়ূরের 


সমবেত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল । কাছ থেকে একট! 
সম্বর ও তার ঠাক টাক' আওয়াজটাও মিলিয়ে দিল । আর প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই চিতলের দলের কম্পিত সবরমৃছ'ন। প্রতিদ্বন্বীতায় নামল, 
সে আওয়াজে কম্পিত হোল শখর । 

প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলল কে কতোখানি ব্বরগ্রাম উচ্চে তুলতে 
পারে, তারই প্রতিদ্বন্দ্ীতা ।__প্রথমে ধীর গন্তীর স্বরে চলতে চলতে 
একটু উচুতে উঠল, তার পর আস্তে আস্তে একেবারে উঁচুতে উঠে 
গিয়ে উদাত্ব সুরস্যত্টি হোল--তারপর তা আস্তে আস্তে আকাশের 
অসংখ্য তারার মধ্যে অপলকে নিঃশেষ করল । 

তারপর, তা রাত্রির দ্বমস্বপ্নের মতো অস্তহিত হয়ে মধ্যরাত্রির 
গুরুগন্ভীর নৈ:স্তব্ৃতাকে স্বাগত জানাল ।--একটা স্বপ্নের মতে! যেন 
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সব কিছু মনে হোল, এখন সেই স্বপ্ন গিয়ে পূর্বের 'অবস্থা ফিরে, এল 
সেই সার! বন জুড়ে একঘেয়ে নিংস্তব্ধত। এবং কীটপতঙ্গের গুঞ্জনধবনি 
আর মাঝে মাঝে তার মধ্য থেকে পশুপাখীদের বিভিন্ন ধরনের 
চিৎকার শোন! যেতে লাগল । 
মেরুদণ্টটাকে সিধে করে বসে আছি । একটা অজানা আশঙ্কায় 
নিশ্চুপ সমস্ত বনভূমিটা। এমন সময় ভীত শেয়ালেয় দলের সমবেত 
চীৎকার শোন! গেল-_ফে"*'উ' £ ফেতউ” 1 বাধ যে আসেপাশেই 
আছে, তা বুঝতে পারলাম । কিন্তু ঠিক কোনখানে তার অবস্থানটা 
সেটা অনুভব করতে পারলাম না। 
এইসব ভাবছি, এমন সময় কাছেই একটা খুব আস্তে মচংমচ, 
আওয়াজ উঠল ঘাসের মধ্যে । সোজা রেখে ঘাড়টাকে ডানপাশের 
রগের দিকে চোখের ভারা ছুটোকে ঠেলে পাঠালাম । দেবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বিস্ময়ে ও অনন্দের এবং উত্তেজনায় আমার চোখ বিস্কারিত। 
কারণ সামনে সে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার সবাঙ্গ অবশ হয়ে 
গেল। একটা মুহূর্তের জন্য আমার সমস্ত মনে তীত্র আলোডন, 
সমস্ত চেতনা জুড়ে একটা ভয়ঙ্কর প্রলয় ঘটে গেল। 
মনের মধো এর সত্যতা নিয়ে নানারকম দন্দেহের উপস্থিত 
হোল । দেখলাম, সন্ধ্যার গভীর অস্পষ্ট অন্ধকারে, অসম্ভব রকমের 
বড় মাথাটা নীচু করে, সামনের থাব। ছুটো মুড়ে বিরাট আকারের 
একটা বাঘ নিজের গায়ের ময়ল। পরিস্কার ব্যস্ত । ঘাসের ওপর 
সমস্ত দেহট] ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তাকে এই অবস্থায় দেখে মনে 
হচ্ছে, যেন পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে কোন অলস কুকুর সোজা 
হয়ে শুয়ে শুয়ে আলিস্তি ভাঙছে । ঘাট সোক্তা থাকার জন্য তার 
“পেছনের সবটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না । 
বাঘটার আগমন হোল কোন পথ দিয়ে তবে? কোন সময়েই 
বা তার আগমন ঘটল ?_-এসব নানাবিধ চিন্তা আমকে গীড়িত করে 
তুলেছিল। আশ্চর্য রকমের বাঘটার গতিবীধি, আচার আচরণ, 
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'আমাকে বিস্মিত করে তুলল এই ভেবে যে বাঘটা নিঃশবে ছায়ার 
মতে। এসেছে--তার আসার সময় একটা পাতার পড়ারও শব্দ 
হোলনা, এমনকি গাছের একটা ডালও ভাঙেনি তার পায়ের আঘাতে, 
অথব1 তার পায়ের নখের আচড়ে একটা ঘাসও ছেড়ে নি।--তাই 
কেউই কিছু বুঝতে পারেনি যে সে আসছে। 

দাতের ওপর াত চেপে দম বন্ধ করে কোন শব্দ না. করে আমি 
পাথরের মতো বসে রইলাম। একাগ্র দৃষ্টি চোখে । উত্তেজনায় 
চোঁখের পলক ফেল। পধন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় গুলি 
করা আমার পক্ষে একেবারেই অসস্তব। কারণ, আমার অসুবিধে 
যেদ্িকটায়, বাঘ ঠিক সেদ্দিকটাতেই বসে, আর আমার ছূর্ভাগ্য 
এমনই যে বাঘটা যেদিকে বসে আমাব বন্দুকের নলট' ঠিক তার 
বিপরীত দিকে | এর ওপৰ আবার আমার কোলের ওপব বন্দৃকট। 
পড়ে আছে,._-তাকে কাধে তুলে টিপ করতে গেলেই বাঘটা টের 
পেয়ে যাবে এবং গুলি ছোনার আগেই এক লাফে আমার নাগালের 
বাইরে চলে যাবে ।_ তাই সে আশাও সুদূর পরাহত। উত্তেজনায় 
বন্দুকটাকে আমি এমন জোবে চেপে ধরেছি যে আমাব আঙ্গুল- 
গুলোতে ব্যথা অনুভব করছি । হঠাৎ দেখি রঙগুলো নডেচড়ে 
উঠল এবং চাদের মালো"তাব প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর পিছলে 
পড়ছিল বলে সমস্ত শরীরটা থেকে একটা প্রখর জোন ঠিকরে 
পড়ছিল । বিদ্যুৎ গতিতে সেই রঙিন ছবিট। একটও শব্দ না করে 
সামনের দিকে এগুতে লাগল, তাই দেখে বিন্ময়ে আমার সমস্ত 
শরীরট। বিকল হয়ে যেতে লাগল । 

বাঘটার মুখ ছিল সামনের দিকে, আমার বন্দুকের নলের 
ডানদ্িক দিয়ে । এবং ডানদিক থেকে খুব সামনেই তার ফুসফুস 
লক্ষা করে আমি গুলি ছুড়তে পারি। 

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে আমি বন্দুকটা হাতে নিলাম। যে 
মুহুতে বন্দুকট'কে আমি কাধের উপর তুলেছি, একটা উলুঘাসের 
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ডগায় বন্দুকটার নলটা ঘসে গিয়ে একটু সামান্য শব্দ হোল'। কিন্ত 
সেই শবাটা এতোই ক্ষীণ যে কোন মানুষের পক্ষেই তা শোন। সম্ভব 
ছিল না। আর, বাঘ আর আমার মধ্যকার ব্যৰধান হোল প্রায় 
আট গজ দূরে । তবুও সে শব্টটা সেঠিক শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গেই 
সে সী করে স্বরে দাঁড়াল, তার চোখে মুখে একটা বীভৎস ভাব খেলা 
করতে লাগল, আর আমার বন্দুকটাও তার যোগ্য জবাব দিতে আরও 
ভয়ঙ্কর বপ ধারণ করল- আমি বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখলাম । 

আমার বন্দ্ুকটি এক ঝলক বিদ্যুৎ উদর্গীরন করার সঙ্গে সঙ্গেই 
তার প্রচণ্ড আওয়াজ বনের নীরবতাকে আরও ঘন করে তুলল, আর 
বাঘ আর আমার সামনে গাঢ় ধোয়ার কুগুলী বিরাজ করতে 
লাগল । 

সামনে ধোঁয়ার বিরাট কুগডলী দেখে আমি রীতিমত হতভম্ত হয়ে 
পড়লাম । তাড়াতাডি গায়ের জোরে বন্দুকের পশ্চাতভাগটা। 
খোলায় মন দিলাম-_উদ্দেশ্ঠ ছিল যে এই স্থযোগে কতকগুলো! তাজা 
কাতৃজ দিয়ে চেম্বারটাকে ভত্তি করা । কিন্ত বন্দুকের অবস্থা লক্ষা 
করে মামি রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম, হাত থেকে বন্দ্ুকটা 
বিকেলে মাটীত্তে পড়ে যাওয়ার দরুন ষেটকু নষ্ট হতে বাকি ছিল 
এখন বোকার মতো! আমার ঝাকানিতে নার আচমকা গুলি ছোড়ায় 
অবশিষ্টটকুও একেবারে নষ্ট হয়ে বন্দুকটাকে একেবারে বিকল করে 
দিয়েছে । বন্দুকের হাতলটা ভেঙ্গে গেছে একেবারে ছুখান হয়ে 
আর এই রকম অবস্থায় মামি বিমূঢ় অবস্তায় হতভস্তের মতো বসে 
আছি । 

আমার সামনে ধেয়ার মাবরনট1 তখনও সরে যায় নি। তাই 
বাঘও আমি উভয় উভয়েরই দৃষ্টির আড়ালে । কিন্তু তার গলার 
আওয়াজ আমাকে জানিয়ে দিচ্ছিল যে সেট! গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে 
ছটফট করছে । আর রাগে গর্জন করে বনের রাত্রিকালের নীরব- 
তাকে ব্যঙ্গ করছে। 


" তার কিছুক্ষণ বাদেই একটানা একট! করুন স্বর তার কণ্ঠ থেকে 
বেরিয়ে আসতে লাগল । তারপর, একটা মরনাহত মুমূর্য কথন্বর 
আ-উ-উ-উ করে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল-_তারপর আর সেই 
শবট শুনতে পাওয়া গেল ন।। 

ধোয়া কেটে যেতে দেখা গেল একেবারে সামনেই বিরাট 
চ্যাঙ্গারের শরীরটা পড়ে আছে। বনের রাজা রাজকীয়ভাবে 
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। -_সে দৃশ্য বড় করুন অথচ বড় সুন্দর । 

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন ছট। বেজে চল্লিশ মিনিট । 
সেখানে আরও কিছুক্ষণ, এই প্রায় দশ মিনিট মতন অপেক্ষা করে 
আমি টিৰি থেকে অবতরণ করলাম মাটিতে । বাঘটার কাছে গিয়ে 
তার ল্যজটা স্পর্শ করলাম। স্পর্শ করেই মনটা! ভারী রকমের 
বিমর্ষ হয়ে পড়ল । আবার নিজেকে এত বড় বীরকে যুদ্ধে পরাজিত 
করার ফলে মনে বেশ একটু অহঙ্কারও হোল । আমি এবার সে স্থান 
পরিত্যাগ করে মাথার কাছে এসে দাডালাম । 

তারপর দেখতে পেলাম সেই ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির মাবরণ সরিয়ে 
দিলেন ভূরোচাচা। তিনি আমার কথা শুনে আদপে গ্রামেই 
ফিরে যান নি। কারণ, আমাকে একা জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে 
তিনি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেবেন, এরকম হীন 
ব্যবহার কর। তার পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব ছিল না। তাই তিনি 
নিকটবর্তী একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে সব কিছু নিজের 
চোখে দেখেছিলেন এবং সমস্ত কিছুই নিজের কানে শুনেছিলেন | 
যা হোক, আমি বখন বাঘটার সামনে দীড়িয়ে ছুঃখ এবং আনন্দের 
স্রোতে ক্রমান্বয়ে নিমগ্ন হচ্ছিলাম, তখন তিনি তাড়াতাড়ি গাছ থেকে 
নেমে কাছে এসে আমার কপালে নেহচুম্বন করলেন । তারপর বনের 
একধারে চলে গেলেন আমাকে সেখানে ফেলে রেখেই এব; তারপর 
আমার অজ্ঞাত একট গাছের কতকগুলে। পাতা৷ নিয়ে এলেন ছি'ড়ে ! 
তারপর, হুহাতে সেই পাতাগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন বনরাজার 


৩৬৪ 


মৃতদেহে- এইভাবে তিনি তার শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন এবং মৃত রাজার 
আম্মার শাস্তি প্রার্থনা করলেন । 

তারপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে গ্রামে ফিরে এলেন--একজন 
বুদ্ধ লোক ডগমগ, হয়ে গৰঝে আর আনন্দে আর তার শিষ্ত গবে আর 
আনন্দে বুক ফুলিয়ে গ্রামের দিকে চলল তার সঙ্গে সঙ্গে । 

গোটা গ্রামে আমার বাঘ মারার খবরটা বিছ্যাৎগতিতে ছড়িয়ে 
পড়ল, দলে দলে লোক এল আমাকে কেবল চোখে দেখতে, লক্ষ্য 
করলাম হরিণনয়ন! মেয়েটিও তাদের সঙ্গে এসেছিল । "উত্তেজনায় 
আমার শিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুব দ্রুত হয়ে পড়ল । অবশ্য, তার 
কোমল হৃদয়ের বিস্ময় ও উত্তেজনার দোল! আমাকে বেশী আনন্দ 
দিয়েছিলো, এবং আমি তাতে এতো বেশী আনন্দিত হয়েছিলাম যে, 
বোধহয় পৃথিবীর প্রেম নগরী রোম-লাআজ্যের উত্থান-পতনের 
দোলাও আমার হৃদয়কে এমন ভাবে স্পর্শ করতে পারতো ন! 


৬৯ 


